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ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সালাত। 
কিন্তু আমরা অধিকাংশ মানুষ সালাতের প্রতি বেখেয়াল। 
হেলায় খেলায় সময়গুলো অতিবাহিত করি। কিন্তু 
সালাতের দিকে মনোযোগ দেই না। সালাত কি? কেন 
আদায় করতে হয়? কার জন্য আদায় করতে হয়? 
এগুলো আমরা সব জানি। কিন্তু জানার পরেও বাস্তব 
জীবনে আমল করিনা । আমল না করার অন্যতম একটি 
কারণ হলো, শয়তানের ধোকা আর গাফিলতি । 
শয়তানের ধোকায় পড়ে, নফসের প্রতারণায় আমরা 
সালাতের মত এমন একটি এবাদত পাওয়ার পরেও 
সেই আহবানে সাড়া দেইনা। প্রকৃতপক্ষে এই আহ্বানটি 
মুয়াজ্জিনের নয় বরং আল্লাহ তাআলা সালাতের জন্য 
pal করেন। কিন্তু আমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া 
|| 


অধিকাংশ মানুষের সালাত সঠিক হয় না। সালাতের 
ফরজ, ওয়াজিব, তারতিল এগুলো ঠিক হয়না । আর 
বিশুদ্ধভাবে যাদের সালাত হবে না, তাদের সালাত 
আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। এজন্য সালাত আদায় 
সবগুলো সঠিকভাবে আদায় করলে সে সালাত আল্লাহর 
দরবারে কবুল হবে। আবার এমন কিছু সালাত রয়েছে 
যায়। যেমন কোন বান্দা যদি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ 
তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়িয়ে যায় এবং দুই হাত তুলে 
আশা গুলোকে পূরণ করে দেবে। এবং খুব সহজেই সেই 
বান্দা আল্লাহর নিকট প্রিয় হয়ে যাবে। এরকম করে 
আরো অনেক সালাত রয়েছে যেগুলোর মর্যাদা আল্লাহর 
কাছে অনেক বেশি। 


" সালাত জান্নাতের একটুকরো মাধ্যম " বইটিতে 
সেইসব সালাতের কথা লেখা হয়েছে যেগুলো আদায় 
করলে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলার নৈকট্য অর্জন 
করা যাবে। কোরআন এবং হাদিসের রেফারেন্স এ বইটি 
লেখা হয়েছে। বইটির ভিতর যেসব বিষয় হাইলাইট 
করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ফরজ ইবাদতের 
পাশাপাশি নফল ইবাদতের গুরুত্ব ও ফজিলত ৷ 
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সোআইব বিন সোহাইল 
সা'দ বিন সোহাইল 
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সম্পাদকীয় 


| ইমানেরর পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সালাত কিন্তু আমরা 

অধিকাংশ মানুষ সালাতের প্রতি বেখেয়াল। হেলায় খেলায় সময়গুলো 
অতিবাহিত করি। কিন্তু সালাতের দিকে মনোযোগ দিই না৷ সালাত কি? 
কেন আদায় করতে হয়? কার জন্য আদায় করতে হয়? এগুলো আমরা 
সব জানি। কিন্তু জানার পরেও বাস্তব জীবনে আমল করি AT! আমল না 
করার অন্যতম একটি কারণ হলো, শয়তানের ধোঁকা আর গাফিলতি। 
শয়তানের ধোকায় পড়ে, নফসের প্রতারণায় আমরা সালাতের মত এমন 
একটি ইবাদত পাওয়ার পরেও হেলায় খেলায় সময়গুলো পার করে 
দিই। মুয়াজ্জিন যখন মসজিদে সালাতের জন্য আহ্বান করে, আমরা 
সেই আহ্বানে সাড়া দিই না। প্রকৃতপক্ষে এই আহ্বানটি মুয়াজ্জিনের 
নয় বরং আল্লাহ তায়ালা সালাতের জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু আমরা 
আল্লাহর ডাকে সাড়া দিই না। 


মসজিদে সালাত হচ্ছে অথচ আমরা দুনিয়ায় খেল-তামাশায় মগ্ন। 
আমরা ভুলে গেছি প্রভুকে ৷ ভুলে গেছি প্রভুর ইবাদতকে। অথচ আল্লাহ 
তায়ালা মানুষ এবং জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন কেবল তার এবাদত 
করার জন্য। 
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NN 


মসজিদে অনেক মুসল্লিদের সালাত TO ASAT দেখা যায়। এদের 
আল্লাহকে পাওয়ার জন্য সালাত আদায় করে। এই দুই শ্রেণির মৃ 

দ্বিতীয় শ্রেণির নামাজিরাই আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। যারা মানয় 
দেখানোর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে আল্লাহ তায়ালা তার সালাতৈ 
বিনিময় তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। কারণ, সে মানুষকে দেখানোর 
উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করেছে। আর যারা আল্লাহকে পাওয়ার উদ্দেশো 
সালাত আদায় করে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস প্রস্তুত 
করে রেখেছেন। এজন্য সালাত আদায় করতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহকে 
রাজি-খুশি করার জন্য। 


আমরা অনেকেই সালাত আদায় করি। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ 
মানুষের সালাত সঠিক হয় না। সালাতের ফরজ, ওয়াজিব, তারতিল 
এগুলো ঠিক হয় AT! আর বিশুদ্ধভাবে যাদের সালাত হবে না, তাদের 
সালাত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। এজন্য সালাত আদায় করা 
বকারসাহহভাবে। সালাতের আরকান, আহকাম সবগুলো সঠিকভাবে 
আদায় করলে সে সালাত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে । আবার এমন 
কিছু সালাত রয়েছে যেগুলোর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি খুবসহজেই অর্জন 
করা যায়। যেমন কোন বান্দা যদি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদের 
সালাতে দাঁড়িয়ে যায় এবং দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে কাঁদে আল্লাহ 
তাআলার বান্দার সমস্ত আশা গুলোকে পূরণ করে দেবে এবং খুবসহজেই 
সেই বান্দা আল্লাহর নিকট প্রিয় হয়ে যাবে। এরকম করে আরো অনেক 
সালাত রয়েছে যেগুলোর মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি। 


: সালাত জান্নাতের একটুকরো মাধ্যম “ বইটিতে সেইসব সালাতের 
কথা লেখা হয়েছে যেগুলো আদায় করলে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া 
তায়ালার নৈকট্য অর্জন করা যাবে । কোরআন এবং হাদিসের রেফারেন্স 
দিয়ে বইটি লেখা হয়েছে। বইটির ভিতর যেসব বিষয় হাইলাইট করা 
হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি নফল 
ইবাদতের গুরুত্ব ও ফজিলত। 


শশা) 
© 
—_—_— শী 
ae 
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আশা করি বইটি আমল করার উদ্দেশ্যে পাঠ করলে একজন পাঠক 
সালাতের প্রতি যত্নবান হবে | ফরজ সালাতের পাশাপাশি নফল সালাতের 
প্রতি গুরুত্বারোপ করবে। 


আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমাদের খেদমতগ্তলোকে 
কবুল করুন। আমন। 


_ মুহাম্মাদ তোফায়েল আহমেদ 
সম্পাদক 
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সংকলকের কথা 


আমার বাবা একজন বইপ্রেমী মানুষ। বইপোকা গোষ্ঠীর ছোট্ট এক 
সদস্য। বাবা যখনই সময় পেতেন ডুবে যেতেন বইয়ের দুনিয়ায়। ব্যস্ত 
হয়ে পড়তেন জ্ঞান আহরণে | কোরআন, হাদিস, ইসলামি বিভিন্ন বইপত্র 
নিয়ে গবেষণা করা মূল উদ্দেশ্য । মা'কেও পাশে বসিয়ে রাখতেন। 
প্রতিটা হাদিস পড়ে পড়ে আম্মুকে ব্যাখ্যা করে শুনাতেন। মাঝে মাঝে 
কানায় ভেঙ্গে পড়তেন। এমনকি প্রতিটা দিন ফজরের সালাতের পর 
কিছু সংখ্যক মুসল্লি নিয়ে বসে পড়তেন এক আল্লাহর বাণী বয়ান দিতে। 


পড়তে লিখতে খুব ভালোবাসতেন। যখনই কোন কোরআনের আয়াত 
বা হাদিস অথবা যে কোন কিছু ভালো লাগতো তিনি সেগুলো লিখে 
রাখতেন | 


পাণ্ডুলিপি তৈরির জন্য এমন অসংখ্য খাতায় বাবা ইসলামের অনেক 
য় নিয়ে লিখে রেখে চলে গেলেন মেঘের ওপারে ৷ যেখান থেকে আর 
কখনো আসবেন না ফিরে। না ফেরার দেশে। 


সময়ট ০৯ জুন ২০২০...! সেদিন রবের অশেষ মেহেরবানীতে বাবা 
ee ere Loe hd ss 
গেলেন চিরস্থায়ী ঠিকানায় | ও মর্মযন্ত্রণা? I করা এ 

fra সেদিন চিৎকার করে কাঁদতে পারিনি। পারিনি বিলাপ করতে। 
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Scanned with CamScanner 


০ 


রণ রবের অপ্রিয় হতে চাইনি | চাইনি আমার কারণে বাবার রুহে কষ্ট 
হোক ৷ চাপা কান্না আর শত কষ্টের ভারে বাতাস সেদিন প্রচন্ড ভারী হয়ে 
এসেছিলো। 


আলহামদুলিল্লাহ! একটি হাদিস মনে পড়তেই নিজের মনকে সাস্বনা 
দিতে পারি। অস্থির মনকে প্রশান্ত করতে পারি। 


বলেছেন : তোমাদের 4 কাছে শাহাদাত কী? তারা বলল : আল্লাহর রাস্তায় 
মারা যাওয়া। তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় মারা যাওয়া ছাড়াও সাত 


মহামারিতে ত ব্যক্তি শহিদ, পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি শহিদ, 
৮৪১ রোগাক্রান্ত মৃত ব্যক্তি শহিদ: পেটের রোগে মৃত ব্যক্তি শহিদ, 
আগুনে পুড়ে মৃত ব্যক্তি শহিদ, ধ্বংস স্তপের নিচে চাপা পটে AS 
শহিদ, আর যে নারী পেটে বাচ্চা নিয়ে মৃত্যু বরণ করে নেও | 
(আহমদ : ২৩৮০৪, আবু দাউদ : ৩১১১, নাসায়ী : ১৮৪৬) 


যতদিন বে ত আমাদের চোখে পড়েনি তিনি কখনো 
বাবা যতদিন রা করেছেন। সারাজীবন সুন্নাহের পথে 
চলেছেন। আমাদেরও তেমন শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। 


বাবা চলে যাওয়ার পরে আম্মুরসহযোগিতায় আমি তাঁর বেশ কয়েকটা 
খাতা সংগ্রহ করেছি। তারপর পর্যায়ক্রমে সালাতের গুরুত্ব ও কেছি। | 
গুলো সম্পাদনা করে একটা পাণ্ুলিপির আকার দেওয়ার সপ 
বাবার নেক ও সুন্দর স্বপ্নগুলো পূরণ করা কন্যা হিসেবে 

আমার দায়িত্ব । আমার পবিত্র স্বপ্ন । 


রাব্বি আল্লাহ বইটি সদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে কবুল করুন। আমিন! 


Scanned with CamScanner 


Ne 


বইটি নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে পাঠকের হাতে তুলে দিতে চেষ্টার কোন 
কমতি ছিলো না। তা সত্তেও মানুষের কাজ কখনো জিম হয 
না। তাই পাঠক মহোদয় অনিচ্ছাকৃত ভুল - wf সুন্দর দৃষ্টি 
দেখবেন ৷ নজরে পড়া ক্রটি গুলো জানিয়ে কৃত কসর সুদ by 
ভুলক্রটি গুলো ক্ষমা করে দিবেন এ আশায় তি টানছি ৷ আল্লাহ 


_যাইনাব বিনতে মুহাম্মাদ আলী 
৭ নভেম্বর ২০২১ 


Scanned with CamScanner 


প্রারভিকা 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বান্দাদের উপরে সালাতকে ফরজ 
করেছেন। মানব সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল রবের ইবাদাত করা৷ রবের 
গোলামি করা। 


কোরআনে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেছেন-__ 


“আমি জিন ও মানবজাতিকে শুধু আমার ইবাদত ছাড়া অন্য 
কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি 1” 


অর্থাৎ, ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আর এ ইবাদাত মানে জীবনের 
AOD mC আল্লা সুবহানাহু ওয় তায়ালা ও তার রয় রাসুল $৪ 
এর নির্দেশিত পথে চলা। 


মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত সকল ইবাদাতের মধ্যে সালাত 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ইসলামে ইমানেরর পরই সালাত স্থান দখল 
করে আছে। সালাত মুমিনদের মিরাজ। সালাত এর উপরে অন্যান্য 


রিনা রাতে ee ee 
হওয়ার মানদন্ড বলা যায়। 


সালাতের নির্দেশ এসেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা থেকে 
পু 
1-সুরা যারিয়াত, আয়াত-৫৬ 


net i 


Scanned with CamScanner 


অপরিহার্য একটি বিষয়, যা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, বৈষয়িক 
ইহলৌকিক, পারলৌকিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং 
স্বীয় সত্তা রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে সম্পর্কের সেতুবন্ধন বিশেষ। 


রাব্বুল আলামিন কোরআনের অসংখ্য আয়াতে সালাত কায়েমের নির্দেশ 
দিয়েছেন 


রাসুলুল্লাহ & অসংখ্যবার সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপযের কথা বর্ণনা 
করেছেন। TGA ইবনে FAS রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুল ঞ বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সালাতের হিসাব 
নেয়া হবে। 


যদি সালাত ঠিক থাকে তবে অন্যান্য আমলও সঠিক বলে প্রমাণ হবে। 


আর বদ সালাতের হিসাবে গরমিল হয় অন্যান্য আমূলও ক্রটিযুক্ত হয়ে 
12 


হায়াতের প্রতিটি পর্যায়ে ও স্তরে সালাতের সঙ্গে সময় সম্পৃক্ত। আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন 


নিঃসন্দেহে সালাত বিশ্বাসীদের ওপর সময়ের সম্পৃক্ত 
করে আবশ্যকীয় করা হয়েছে।3 নি 


আল্লাহ তা'আলা বলেন-__ 


১১] 15588 ৮৬৯ এ এ ০১১০৬ ail 1 S| 3541 153 
Gon 4e . en ৩৪ 3 - 4 
1 8 ANS মহ 17419 
'অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে তারা 


এবং সালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় 
এটাই হল সরল দ্বিন' 4 TPCT | আর 


2-তিরমিজি-১/২৪৫ 
3-সুরা নিসা, আয়াত-১০৩ 
4-বাইয়েনাহ ৯৮/৫ 


রিট _ 


Scanned with CamScanner 


সালাত : জান্নাতের এক টুকরো মাধ্যম AA 


এ বইটিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও তাঁর প্রিয় হাবিব রাসুলুল্লাহ 
4% এর বাণীতে সালাতের গুরুত্ব ও ফাজায়েল সংকলন করা হয়েছে। 
বইটি পাঠের পর পাঠক যাতে ধীরস্থির, পরিপূর্ণ ধ্যান, আন্তরিকতা 
ও রবকে ভালোবেসে জায়নামাজ সালাতে দাঁড়াতে পারে। সিজদায় 
উপনীত হতে পারে পবিত্র আমেজে, আবেগে, অনুভূতিতে যেন চক্ষু 
মুদে জাগতিক জগতের চৌহদ্দি ভেদ করে আরশে সিজদাহকে পৌঁছাতে 
পারে। প্রতিটি সালাতকে আরো প্রাণবন্ত করতে পারে। সালাত যেন 
আমাদের জীবনকে এমনভাবে পূর্ণতা এনে দেয়, যাতে এক ওয়াক্তের 
সালাতবিহীন সময় জীবনে এমন শূন্যতা সৃষ্টি করে, যা আমাদের জন্য 
চরম মানসিক শাস্তির কারণ হয়ে উঠবে | কারণ সালাত বান্দার গুনাহের 
খাতা ঝরাতে থাকে, সালাত পাপের পঞ্কিলতা থেকে জীবনকে শুদ্ধ 
ওয়া তায়ালার নুরে নুরান্বিত হয়ে ওঠে ৷ সালাত বান্দাকে তার রবের 
ভালোবাসা অর্জন করতে সব থেকে বেশিসহায়ক ভূমিকা পালন করে। 


ইয়া রব! আপনি আমাদের জাগ্রত করুন উদাসীনতার নিদ্রা থেকে, 
তৌফিক দিন প্রস্থানের আগেই তাকওয়ায় সুসজ্জিত হতে। আমাদের 
সালাতগুলো জান্নাতে যাওয়ার উসিলা করে দিন৷ আর হে শ্রেষ্ঠ করুণাময়, 
আপনি আপনার দয়ায় আমাদের তাওবা কবুল করুন, আমাদের ক্ষমা 
করুন। আমাদের পিতামাতা ও সকল মুসলিমকে ক্ষমা করুন। 


SR মুহাম্মাদ আলী (রাহিমাহুল্লাহ) 


Scanned with CamScanner 


একের ভিতর অনেক 


সালাতের মর্যাদা ও গুরুত্ব অন্য যে কোন আমল থেকে অনেক বেশি। 
কেননা, সালাত এমন একটি ইবাদাত যেখানে (সালাতে) আমার রব 
কোরআনুল কারিমসহিহভাবে তিলাওয়াত করাকে ফরজ করে দিয়েছেন। 
এমন কি কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত ছাড়া সালাত শুদ্ধ হয় না। এ 
ছাড়া সালাতের মধ্যে বিভিন্ন রকম দোয়া, তাসবিহ, রাসুলুল্লাহ $ এর 
প্রতি দরুদসহ রাব্বুল আলামিনের সানা- সিফাত (গুণাবলী) বর্ণনাও 
ধু এগুলো সব সালাতের অংশ, যার প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্রভাবে 


৩। 


আমাদের আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় সালাত মাত্র কয়েক মিনিটের 
ইবাদাত, কিন্তু এ ইবাদাতের মধ্যে অসংখ্য ইবাদাত পালন করার মত 


একটি হরফ পাঠ করলে দশটি নেকি পাওয়া যায়৷ রাুকষারআনের এক 


Scanned with CamScanner 


সালাত : জান্নাতের এক টুকরো মাধ্যম শি 


সালাত মুমনৈর জন্য অনেক বড় সম্পদ। ইবনে সিরিন রহমতুল্লাহ 
আদায় করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে আমি অবশ্যই দুই রাকাত 
সালাতকেই গ্রহণ করব। কারণ হল, জান্নাতে যাওয়ার সঙ্গে আমার 
নিজের খুশির প্রশ্ন জড়িত। পক্ষান্তরে সালাত আদায়ের মাধ্যমে আমার 
রবের সন্তুষ্টি নিহিত। | 


সালাত তো অনেকেই আদায় করে | তবে সালাতের মতো সালাত আদায় 
করে কজনে? মুমিনও সালাত আদায় করেন আবার মুনাফিকও সালাত 
আদায় করেন। তবে মুমনৈর সালাত ও মুনাফিকের সালাতের মধ্যে 
আসমান জমিনের চেয়েও বেশি ফারাক। সালাতের মূল্যায়ন একমাত্র 
সেই করতে পারে, যাকে আমার রব তার স্বাদ আস্বাদন করান। সালাতের 
শীতলতা বলে অভিহিত করেছেন। সালাতের স্বাদ আস্বাদনের কারণেই 
আদায়ের মাধ্যমেই কাটিয়ে দিতেন। সালাত এমন একটি ইবাদাত যার 
প্রতিটি অংশ হতে ACH কারিমের বড়ত্ব ও মহত্ব প্রকাশ পায়। একজন 
মুমিন যখন আন্তরিকভাবে সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তখন 
সালাত তার জন্য বেঁচে থাকার অবলম্বনে পরিণত হয়। সালাতের মধ্যে 
মুমিন খুঁজে পায় দুনিয়ার সবচেয়ে বড় প্রশান্তি | রাব্বে কারিমের শিখানো 
সুরা ফাতিহার মাধ্যমে হৃদয় নিংড়ানো কথায় বান্দা যখন তার রবকে 
ডাকে, দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণে সাহায্য চায়, আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তায়ালা তখন বান্দার প্রতিটি কথার উত্তর দিয়ে থাকেন। রা 


করবেন” | আপনি যদি ACH কারিম ও রাসুলুল্লাহ ঞ এর আদেশ মত, 
বিধান মত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত খুশু-খুজুর সাথে আদায় করেন তাহলে 
সালাত- ই হবে আপনার ব্যায়াম | কারণ মানুষ যখন সালাতে নড়াচড়া 
করে তখন অঙ্গগুলো স্থানভেদে সংবর্ধিত, সংকুচিত হয়ে বিশেষ কাজ 
করে থাকে এতে মানুষের দুর্বলতা- অলসতা অনায়াসে দূর হয়। 
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সা লস নস "=: উনি হি 
সালাত আদায়ের সময় যখন রুকু করা হয় এবং রুকু থেকে সোজা 
দাঁড়ায় তখন বান্দার কোমর ও হাঁটুর ভারসাম্য রক্ষা হয়। কোমর হাঁটু 
ও হাড়ের ব্যথা উপশম হয়। সিজদাহ যখন করা হয় তখন সালাত 
বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। আবার সিজদাহ থেকে ওঠে যখন দুই সিজদার 
মাঝখানে বসে এতে তার পায়ের উরু এবং হাঁটু সংকোচন এবং প্রসরণ 
ঘটে | ফলে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়। 


মুখ, নাক, কান, হাত, পা শরীরের যেসব অংশে রোগ জীবাণু সৃষ্ট 
হওয়ার হালকা পাতলা সম্ভাবনা থাকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য 
পাচবার অজু করার কারণে পাক - পবিত্র থাকার একটা দারুণ অভ্যাস 
গড়ে ওঠে ৷ যা বান্দার সুস্থতা নিশ্চিত করে এবং দেহ ও মনকে প্রফুল্ল 
তরতাজা রাখতেসহায়তা করে। বারবার অজু করার কারণে চর্মরোগসহ 
অনেক রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়। বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারি করোনা 


করার মাধ্যমে অনায়াসে হ্যান্ড : হয়ে যায় মুসলমানদের 
আর এটাও প্রমাণিত যে, নিয়মিত সালাত আদায়কারী ও ah 
লাবণ্যতা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পায়। তাই মানুষের চেহারার 


বলা যায় সালাতে আদায়ের 
মধ্যে দ্বিন - দুনিয়ার বহু কল্যাণ নিহিত = is 
অনেক। i “'ছু৩। সালাত হলো একের ভেতর 


আদায়ের উদ্দেশ্য যাতে রাব্যুল আলামিনের নী আমাদের 191 
আদায় হয়। মাথা AACA, সিজদাবনত হওয়া, আল্লাহ র শুকরিয়া 
তায়ালার বড়ত্ব ঘোষণা করা, আত্তিক স্বাদ পাওয়া সুবহানাহু ওয়া 
ক্ষমা চেয়ে তাওবা করা। মোটকথা, সুবহানিজের ভুল - জান্তির 
সাথে বান্দার সম্পর্ক গাঢ়, তাজা, পাকাপোক্ত নব তায়ালার 
সালাতের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য । ও নবায়ন করাই হলো 
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জীবন চলার পথে কতকিছুই না ঘটে থাকে । অনেক সময় অনেক কথা 
স্মৃতি, ঘটনা আমাদের স্মরন থাকে না। কিন্তু আমরা যখন সালাতে 
দণ্ডায়মান হই তখন ইবলিশ শয়তান এমন অনেক কথাও স্মরণ করিয়ে 
দেয়, যা আদৌ আমরা স্মরণ করতে প্রস্তুত ছিলাম না। || 


তাই দেখা যায়, রাব্বুল আলামিনের জন্য সালাতে দাঁড়ালেও সালাত 
আমার নিয়ন্ত্রণে থাকে না। বরং শয়তান বাহিনী আমার সালাতকে তার 
নিয়ন্ত্রনে দখল করে নেয়, তখন আমরা রুকু সিজদাহ ঠিকই করি কিন্তু 
তা এতই নিষ্প্রাণ ও গতানুগতিক হয় যে, ফেরেশতারা রাগান্বিত হয়ে 
সে সালাত আমার মুখের উপর ছুড়ে ফেলেন। কারণ খুশু-খুজু আর 
একাগ্রতাই সালাতকে সুন্দর ও প্রাণবন্ত করে তোলে। অন্যদিকে কেবল 
নিষ্প্রাণ ও অনুভূতিহীন ঠোঁট নড়াচড়া এবং বেখেয়ালিভাবে ওঠা-বসার 
কোনো গ্রহণ যোগ্যতা নেই আমার রবের কাছে। . 


মানুষ সালাতে দাঁড়ালে এমনটাই ঘটে থাকে । কত যে ওয়াসওয়াসা মনে 

আসা শুরু হয় তার কোন ইয়াত্তা নেই। বান্দা যখন মনযোগসহকারে 

সালাত আদায় করতে চায় তখনও শয়তান একের পর এক আগ্রাসী 

হামলা মনের উপর অব্যাহত রাখে । যারা ইবাদাতের স্বাদ নিয়ে সালাত 

আদায়ে রত থাকেন বা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যাদের প্রতি 
মযান। 


সূর্যোদয়ের পূর্বে সালাত নেই 


আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। যিনি রাসূল 
= -এর সাথে বারোটি যুদ্ধে শরীক ছিলেন, তিনি বলেন, আমি র 

৬ হতে চারটি কথা শুনেছি, যা আমার খুব ভালো লেগেছে। 
বলেছেন, স্বামী অথবা মাহরাম (যার সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ) পুরুষ ব্যতীত 
কোন নারী যেন দুই দিনের দূরত্বের সফর না করে। 
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ফিতর ও কুরবানীর দিনে সওম নেই। ফজরের সালাতের 
দয় এবং আসার সালাতের পরে সন্ত পর্যন্ত কোন সালা পে 
মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার এই মসজিদ ছাড়া অনা 
কোন মসজিদের উদ্দেশে কেউ যেন সফর না করে ।[১] 


উচ্চকণ্ঠে আজান 


আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ (রহঃ) ... আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান 

আনসারী মাযিনী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, যে আবু সায়ীদ খুদৃরী রাদিআল্লাই 

তায়ালা আনহু তাকে বললেন, আমি দেখছি তুমি বকৃরী চরানো এবং 

SERIES ভালোবাস। তাই তুমি যখন বকৃরী নিয়ে থাক, বা বন. 
এবং সালাত এর জন্য আজান দাও, তখন উচ্চকণ্ঠে 

দাও। কেননা, জিন, ইনসান বা যে কোন বন্তই যতদূর পর্যন্ত মুয়াজিনেন 

আওয়াজ শুনবে, সে কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আবু 


এর কাছে শুনেছি।[২] “রদ একা আনি রাসুদুলাহ 


১.সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯৯৫, আঁবু দাউদ, হাদিস নং ১২৭৬] 
২.সহিহ বুখারি- ৫৮২] 


ও _ ——— 
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সালাত এমন একটি ইবাদাত যা সঠিকভাবে আদায় করলে আল্লাহ 
তা'য়ালা খুশি হন। আর তিনি খুশি হওয়া মানেই এক টুকরো জান্নাত 
লাভ করা সুনিশ্চিত। এজন্য সালাত ইসলামের পাঁচটি রোকনের 
প্রথমটির পরেই স্থান পেয়েছে। মুসলিম হিসেবে প্রথমত সাক্ষ্য দিতে 
হবে আল্লাহর কালিমাতে। এরপরেই যে ইবাদাতটি সঠিকভাবে আদায় 
করতে হবে সেটি হলো সালাত। সালাত আদায় করলে অসংখ্য বারাকাহ 
অর্জন হয় - যা গণনাকরা বা কোন সংখ্যা দিয়ে নির্ধারণ করা আমাদের 
সাধ্যতীত। সালাত সর্বোত্তম ইবাদাত এজন্য সালাতকে জান্নাতের এক 
টুকরো মাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 
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3453 48944৯93155 ৬০০৯ এ] Siti 555 ০০০০০৪১০৯০৩ ০3৪ 
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০ 
আমর ইবনু আবাসা (রা) হতে বর্ণিত... আমি বললাম, হে আল্লাহর; 
4! অজু সম্পর্কে বলুন ৷ তিনি বলেন, তোমাদের রকেউ যখন পানি সংখ 
করে কুলি করে এবং নাকে পানি দেয় অতঃপর নাক ঝাড়া, নিশ্চয়ই 
তখন তার মুখমন্ডল, মুখের ভিতরের ও নাকের ভিতরের গুনাহসঃ 
ঝরে AT | অতঃপর সে যখন চেহারা ধৌত করে যেরূপ আল্লাহ 
দান করেছেন, তখন তার মুখমন্ডলের পানির সাথে পাপগুলো দাড়ির 
কিনারা দিয়ে ঝরে পড়ে | অতঃপর যখন সে দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত 
করে তখন তার দুই হাতের পাপসমূহ আঙ্গুলের ধার দিয়ে পানির সাথে 
ঝরে যায় 


অতঃপর যখন সে মাথা মাসাহ করে তখন তার মাথার পা 
চুলের পাশ দিয়ে ঝরে পড়ে। অবশেষে যখন সে দুই পা ধৌত করে 
দুই গিরা পর্যন্ত তখন তার গুনাহসমূহ তার আঙ্গুলসমূহের কিনারা দিয়ে 
ঝরে পড়ে। অতঃপর সে যখন সালাতের জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহর 
ংসা ও গুণগান করে এবং তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করে তিনি যেমন মর্যাদার 
অধিকারী। সেই সাথে নিজের অন্তরকে আল্লাহর জন্য নিবিষ্ট করে, তখন 
দিনেরে হাপ হতে অনুরূপ মুক্ত হয়ে যায় যেন তার মা তাকে সেদিন জন্ম 
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আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল $ বলতেন ‘পাঁচ ওয়াক্ত সালাত 
> : ৩, 


এক জুমা হতে পরবতী জুমা, এক রামাজান 
মধ্যকার যাবতীয় পাপের কাফফারা স্বরূপ ae oe eT রামাদান এর 
থেকে বিরত থাকে' 6 কাবিরা গুনাহসমূহ 


5-সহিহ মুসলিম হা/১৯৬৭, ১/২৭৬, (ইফাবা হা/১৮০০), ' 
‘আমর ইবনু আবাসার ইসলাম AV অনুচ্ছেদ-৫২; মিশকাত epee সালাত' অ 
মিশকাত BAe, ৩/৩৮ পৃঃ ৷ ০8২, পৃঃ ৯৪, { 
6-সহিহ মুসলিম হা/৫৭৪, ১/১২২ পৃঃ, ‘MAST অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫. বাদ 

বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা।৫১৮, ২/১৫৮ পৃঃ, ‘সালাতের ফযীলত" ; মিশকাত Wes. 


৫9 _ ২ 


Scanned with CamScanner 


সালাত : জামাতের এক টুকরো মাধ্যম PD 
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আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ 4 (োহাবিগণের উদ্দেশ্যে) বললেন, আচ্ছা বলো তো, 
তোমাদের কারো বাড়ির দরজার কাছে যদি একটি নদী থাকে, যাতে সে 
নদীতে দিনে পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা 
থাকতে পারে? সাহাবিগণ উত্তরে বললেন, না, কোন ময়লা থাকবে না। 
তিনি রাসুলুল্লাহ $ বলেন, এ দৃষ্টান্ত হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের। এ 
পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়কারীর গুনাহসমূহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। 
[৩] 
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- 


১১৯৪ 94৮9 এ] 5339 35903 Madd 30 44385 ELS 919 A 55 elt 
বলেন রাসুল ঞঞ্ বলেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত 
সালাত ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি সুন্দর রূপে অজু করে সময়মতো 
পাচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, সালাত পূর্ণ এবং তার রুকুগুলো পূর্ণ 
মাত্রায় আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ওয়াদা 
রয়েছে। তিনি তাকে ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে 
না তার জন্য আল্লাহর কোন অঙ্গীকার নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে 
ক্ষমা করতে ও পারেন, ইচ্ছে করলে তাকে আজাবও দিতে পারেন।? 
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৯১৩০ ০১১০৬ ELL ASA; 5545 EL 29৬ cad WS 13 59৩০১ pe 5 


সস ॥ 
7-সহিহ : আহমাদ ২২৭০৪ | ir 
তারগীব cen, ০৪, আবু দাউদ ৪২৫, মালিক ১৪, নাসায়ী ৪৬১, সহিহ আত্‌ 


Scanned with CamScanner 


জামাতের সাথে সালাত আদায় কর পঁচিশ ওয়াক্ত সালাত বলেছে 
ন্যায় যখন BS সালাত কোন নিৰ্জন ভূখড্ডে আদায় করে অত 
রুকু ও সিজদা পূর্ণভাবে করে, তখন সেই সালাত পঞ্চাশ eet 
সমপরিমাণ ZT 18 points ও RT সালাতের 


Alle 0565 415] 055 ১১ clin 45 08 ০ ah 


বলেছেন, “যে ব্যক্তি দুই ঠান্ডা সালাত পড়ে, সে জান্নাত প্রবেশ করবে!" 


উপরিউক্ত দুই ঠান্ডার সালাত বলতে ফজর আর এশার সালাতকে 
বুঝানো হয়েছে। শীতকালে এই দুই ওয়াক্ত সালাতে মানুষ গাফলতি 
করে। ঘুমের মাঝে কাটিয়ে দেয়। শীতের কাপড় গায়ে দিয়ে ফজরের 
ওয়াক্তে ঘুম দিয়েই কাটিয়ে দেয়। অলসতার দরুন ঘুম থেকে জাগে না। 
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বুরায়দাহ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন 
Sp বলেছেনঃ আমাদের ও তাদের মুনাফিকদের ’ রাসুলুল্লাহ 
তি অতপর মধ্যে যে প্রতিশ্র 
রয়েছে, ত ত। ৩এব যে সালাত 8৫০৮৫ 


প্রকাশ্যে) কুফরি করলো (অর্থাৎ- কাফির হয়ে যাবে ত্যাগ করবে, সে 


8-আবুদাউদ হা/৫৬০, ১/৮৩ পৃঃ, সনদসহিহ। 

9-বুখারি ৫৭৪নং, মুসলিম ১৪৭০নং ৃ 

]10-সহিহ : তিরমিজি ২৬২১, নাসায়ী ৪৬৩, ইবনু মাজাহ ১০৭৯সহিহ আত তারগীৰ 

আহমাদ ২২৯৩৭। ৫৬৪, 
-__- “A _ 


Scanned with CamScanner 


সালাত : জান্নাতের এক টুকরো মাধ্যম IMS 


এখানে সালাত পরিত্যাগকারীকে সরাসরি কাফের বলে সম্বোধন করা 
হয়েছে | অথচ মানুষ দিনের পর দিন, ওয়াক্তের পর ওয়াক্ত সালাত ত্যাগ 
করে চলছে। 


মসজিদে সালাত চলাকালীন অবস্থায় আপনি শত শত মানুষ রাস্তায় 
দেখবেন। এদের কেউ হয়তো আড্ডা দিচ্ছে, কেউ হয়তো তাদের 
জীবিকার সন্ধানে ব্যস্ত, কেউ ব্যস্ত কেনা-কাটায়! কোন একটা দাওয়াত 
বা অনুষ্ঠানের সময় খেয়াল করলেই করবেন কজনে ওয়াক্ত মতো সালাত 
আদায় করে। গল্প করতে করতে হেলাফেলায় সালাতের মতো একটি 
ফরজ বিধান জীবন থেকে ছুটে যাচ্ছে, অথচ মানুষ বেখবর! 
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আব্দুল্লাহ বিন শাকিক (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ = 
এর সাহাবিগণ সালাত ছাড়া অন্য কোন আমল পরিত্যাগ করাকে কুফরি 
বলে মনে করতেন না।]] 
79564551985 9 05 pling সুচি 4M ke al 0550 OBA il CF 
আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিতঃ রাসুলুল্লাহ ও 
বলেছেন, “তোমরা তোমাদের গৃহসমূহকে কবর বানিয়ে নিয়ো না।”12 
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আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূল 2 বলেন, “তোমাদের দুনিয়ার মধ্যে 
আমার কাছে স্ত্রীও খোশবুকে প্রিয় করা হয়েছে। আর সালাতকে করা 
হয়েছে আমার চক্ষুশীতলতা ৷” 13 


সা 
11-সহিহ : তিরমিজি ২৬২২, সহিহ আত্‌ তারগীব ৫৬৫ । 
12-মুসলিম ১৮৬০, তিরমিজি ২৮৭৭নং 


13-আহমাদ ১২২৯৩, নাসাঈ ৩৯৩৯, হাকেম ২৬৭৬, সহিহুল জামে" ৩১২৪নং 


Scanned with CamScanner 
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রিফাআহ বিন রাফে' যুরাকী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত 
তিনি বলেন, আমরা রাসূল $ এর পশ্চাতে সালাত পড়ছিলাম । যখন 
রুকু থেকে মাথা উঠালেন, তখন তিনি বললেন, “সামিআল্লা-হু লিমান 
হামিদাহ।” এই সময় তাঁর পশ্চাতে এক ব্যক্তি বলে উঠল, 'রাব্বানা 
অলাকাল হামদু হামদান কাছিরান ত্বাইয়িবাম মুবারাকান ফীহ।” (অর্থাৎ, 
হে আমাদের পালনকতা! তোমারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা, অজস্র, পবিত্র 
বরকতপূর্ণ প্রশংসা I) সালাত শেষ করে (রাসুল $% বললেন, “এ যিকর 
ক বলল? টে বর ‘আমি ৷’ তিনি বললেন, “এ যিকর প্রথমে 
af ত্রিশাধিক ফিরিস্তাকে আমি প্রতিযোগিতা করতে 
রাসুল ঞঞ বলেন, 
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কর এবং তাদের পরস্পরের বিছানা আলাদা 


শরিয়তের বিধান হলো, সাত বছর বয়সে সন্তানকে 


করতে হবে। এবং দশ বছর বয়স হলে সালাতে সালাতের 
সাথে সাথে হালকা প্রহারও করা যাবে। যেন প্রা” জন্য কড়া উরু 
সালাতের প্রতি অভ্যস্ত হয়ে যায় SE হওয়ার পূর্বেই 


14-মালেক ৪৯৩, বুখারি ৭৯৯নং, আবু দাউদ ৭৭০, নাসাঈ se 
15-সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯৫ SAR 


Scanned with CamScanner 


আমাদের সন্তানরা রবের দেওয়া নেয়ামত। তারা আমাদের কলিজার 

রা ASIN! আমাদের ভালোবাসা । মা-বাবা হিসেবে আমরাই 
সন্তানের কাছে প্রথম উদাহরণ | আমাদের দেখেই তারা শিখবে । আমরা 
যদি সবসময় ইবাদত-বন্দেগীকে অগ্রাধিকার দিই এবং ওয়াক্ত মতো 
সালাত আদায় করি এবং সালাতের ব্যাপারে কোনো রকম অলসতা বা 
অবহেলা না করি তাহলেই আমাদের কলিজার টুকরো সন্তান সালাতের 
প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে | ইনশাআল্লাহ । পরিবারের বড়রা যখন সালাত 
আদায় করে তখন ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলোও বড়দের সাথে সালাত পড়ে, 
তারাও রুকু করে, তারাও সেজদা দেয় পিচ্চিগুলোর জায়নামাজ নিয়ে 
নিজেরাই অনেক সময় সালাত পড়া শুরু করে। এভাবেইতো বাচ্চারা 
ছোট্ট থেকেই সালাতের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে ৷ 


সন্তানকে নামাজি বানাতে হলে, মা - বাবা একটু মেহনত করতে হবে। 
সব সময় বেশি বেশি রবের কাছে সন্তানের জন্য দোয়া করতে হবে। 
সন্তানের জন্য মা - বাবার দোয়ার বিকল্প নেই ৷ যেভাবে সলফে সালেহীন 
তার সন্তানের জন্য যে দোয়াটি করেছেন, 


2»1115 ১৪ 125521112০4 212. 12521 ১1252 1% - 
এ] 0১8] ০১15 051 558 3235 08391 Ge UI ca 05 


সে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত আদায়কারী করুন এবং আমার 
ংশধরদের মধ্য থেকেও | হে আমার প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল 
করুন। 


প্রতি উদাসীন না হয়, সমস্ত অকল্যাণ থেকে যেন সন্তান দূরে থাকে, 
শয়তানের প্ররোচনা, মানুষের কুদৃষ্টি ও সব ধরনের অনিষ্ট-মন্দ থেকে 
বেচে থাকার দোয়া করতে হবে 116 


২২২ শশী” 
16-সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪০ 
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a rane nT 
আমরা ফজরের সময় বা তার পরে সন্তানকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলি 
স্কুলে যাওয়ার জন্য, পরীক্ষার সময় তো ফজরের আগেও জাগিয়ে 
তুলি। পড়াশোনার জন্য যদি সন্তানদের জাগাতে পারি তাহলে ফজরের 


রব আমাদেরকেসহিহভাবে ওয়াক্ত মতে সালাত আদায় করার তৌফিক 
চিরস্থায়ী সুখের স্হান জান্নাত লাভ করতে পারি। 
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যেভাবে সালাত ফরজ হলো 
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আনাস ইব্নু মালিক রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আবু যর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু রাসুলুল্লাহ 4 হতে বর্ণনা 


EE fen (আঃ) অবতীর্ণ হয়ে আমার 
করলেন | আর তা জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন। অতঃপর 
হিকমাত ও ইমানের ভর্তি একটি সোনার পাত্র নিয়ে আসলেন এবং ত 
আমার বুকের মধ্যে ঢেলে দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর হাত ধরে 
আকাশে Uwe eee ৮১৪৬৬ 
দরজা থেলি ee (আঃ) আসমানের রক্ষককে বললেন, 


আসমানের রক্ষক বললেন, কে আপনি? জিবরাইল 
আমি জিবরাইল (আঃ) ৷ (আকাশের রক্ষক) ৯৫৪৯ (আঃ) বললেন, 
কেউ রয়েছেন কি? a » আপনার সঙ্গে 
অতঃপর রক্ষক বললেন, তাকে কি ডাকা ১০০ SS রয়েছেন। 
হাঁ। অতঃপর যখন আমাদের জন্য দুনিয়ার Ga নাইল বললেন: 
আর আমরা দুনিয়ার আসমানে প্রবেশ করলাম তখব খুলে দেয়া হল 
এমন এক ব্যক্তি উপবিষ্ট রয়েছেন যার ভান পাশে অঁশা দেখি সেখানে 
যখন তিনি ডান দিকে তাকাচ্ছেন হেসে উঠছেন আর বের আকুতি। 
তাকাচ্ছেন কাঁদছেন। অতঃপর তিনি বললেন, স্বাগতম ২” বাম 
ও-সৎ AB | আমি রোসুলুল্লাহ গু জিবরাইল আঃ)-কে SS সৎ নবি 
বললামঃ কে 
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tc (ttt 
এই ব্যক্তি তিনি জবাব দিলেনঃ ইনি হচ্ছেন আদম আঃ)। আর তীর 
ডানে বামে রয়েছে তার সন্তানদের রূহ | তার মধ্যে ডান দিকের লোকেরা 
জান্নাতি আর বাম দিকের লোকেরা জাহান্নামী ৷ 


ফলে তিনি যখন ডান দিকে তাকান তখন হাসেন আর যখন বাম দিকে 
তাকান তখন কাদেন। অতঃপর জিবরাইল (আঃ) আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় 
আসমানে উঠলেন ৷ অতঃপর তার রক্ষককে বললেন: দরজা খোল ৷ তখন 
এর রক্ষক প্রথম রক্ষকের মতই প্রশ্ন করলেন পরে দরজা খুলে দেয়া হল। 
আনহু উল্লেখ করেন যে, তিনি (রাসুলুল্লাহ্‌ 4%) আসমানসমূহে আদম, 
ইদরিস, মুসা, ঈসা এবং ইবরাহিম আলাইহিমুস সালাম কে পান। কিন্তু 
আবু যর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু তাদের স্থানসমূহ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ 
করেননি। তবে এতটুকু উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আদম (আঃ)-কে 
দুনিয়ার আকাশে এবং ইবরাহিম (আঃ)-কে ষষ্ঠ আসমানে পান। 


আনাস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, জিবরাইল (আঃ) যখন রাসুল 
4: কে নিয়ে ইদরিস (আঃ) নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন তখন ইদরিস 
(আঃ) বলেন, মারহাবা ওহে সৎ ভাই ও পুণ্যবান নবি | আমি (রাসূলুল্লাহ্‌) 
বললামঃ ইনি কে? জিবরাইল বললেন: ইনি হচ্ছেন ইদরিস (আঃ)। 
অতঃপর আমি মুসা (আঃ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করাকালে তিনি 
বলেন: মারহাবা হে সৎ নবি ও পুণ্যবান ভাই । আমি বললামঃ ইনি কে? 
জিবরাইল বললেন: ইনি মুসা (আঃ)। 


তঃপর আমি ‘ঈসা আঃ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করাকালে তিনি 
বলেন: মারহাবা হে সৎ নবি ও পুণ্যবান ভাই । আমি বললাম: ইনি কে? 
জিবরাইল বললেন: ইনি হচ্ছেন 'ঈসা (আঃ)। অতঃপর আমি ইবরাহিম 
(আঃ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে তিনি বলেন: মারহাবা হে 
পুণ্যবান নবি ও নেক সন্তান। আমি বললাম: ইনি কে? জিবরাইল (আঃ) 
বললেন: ইনি হচ্ছেন ইবরাহিম (আঃ) ইবৃনু শিহাব বলেন: SAY হায্ম 
(রহঃ) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, ইব্নু “আব্বাস ও আবু হাব্বা আল- 
রী উভয়ে বলতেন: AHA বলেছেন: অতঃপর আমাকে আরো 
উপরে উঠানো হল অতঃপর এমন এক সমতল স্থানে এসে আমি উপনীত 
হই যেখানে আমি লেখার শব্দ শুনতে পাই। ইবৃনু AAT ও আনাস SAT 


ove | 
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মালিক (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ্‌ & বলেছেনঃ অতঃপর আল্লাহ 
উম্মাতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করে দেন। আমায় 


অতঃপর তা নিয়ে আমি ফিরে আসি৷ অবশেষে যখন : 
উম্মাতের উপর কি ফরয করেছেন? আমি বললাম: পঞ্চাশ ওয়াক্ত 
সালাত ফরজ করেছেন। তিনি বললেন: আপনি আপনার পালনকর্তার 
ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মাত তা পালন করতে পারবে না। 
আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ তায়ালা কিছু অংশ কমিয়ে দিলেন। আমি 
বসা (আঃ)-এর নিকট পুনরায় গেলাম আর বললামঃ কিছু অংশ কমিয়ে 


দিয়েছেন। ত . 
sna তিনি বললেন: আপনি পুনরায় আপনার রবের নিকট ফিরে 


সক্ষম হবে না। তখন আমি পুনরায় গেলাম তখন আল্লাহ বললেন: 
রদবদল হয় না। আমার কথার কোন 


আমি পুনরায় মুসা (আঃ)-এর নিকট আসলে 
বললেন: আপনার প্রতিপালকের নিকট পরলো তিনি আমাকে আবারও 
পুনরায় আমার প্রতিপালকের নিকট যেতে আমীন! আমি বললাম: 
অতঃপর জিবরাইলআঃ) আমাকে Pree লজ্জাবোধ 
গেলেন। আর তখন তা বিভিন্ন রঙে আবৃত fee তাহা পর্যন্ত £ 
অবগত ছিলাম না। অতঃপর আমাকে জামাতে গ্রবের তাৎপর্য আমি 
দেখতে পেলাম যে, তাতে রয়ে মুক্তোমালা করানো 
কন্তরী।17 ne আর তার মাটি হচ্ছে 


17-১৬৩৬, ৩৩৪২; মুসলিম ১/৭৪, হাঃ ১৬৩, আহমাদ ২১১৯৩) (আ 
ইসলামি ফাউন্ডেশনঃ ৩৪২ মুনিক ধকাশনীঃ ৩৩ 
৩ ৬, 


a or 
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সালাত সম্পর্কে রবের বাণী 


সুরা বাকারাহ : ০৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 
093 ALES Lang 8১ ০95৪5 এও ০৯৪৯ Gull 


'আর সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং সালাতে অবনত হও 


' তাদের সাথে যারা অবনত হয়।' 
| সুরা বাকারা: ৪৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 


05610 ee 12405 BIS Su i gig 2১৩ 9 


তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। অবশ্যই তা কঠিন। 


| কিন্তু বিনয়ীদের পক্ষেই তা সম্ভব।' 


সুরা বাকারা: ৪৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 
১৮৪৩০ ০৮ এ! হস Gs ৩৩ ১০৭ ১৯৭5 


'যখন আমি বনী ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা 
আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, 
এতিম ও দীন দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষদের সৎ কথা 
বলবে, সলাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দিবে তখন সামান্য কয়েকজন 


} ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে | তোমরাই অগ্রাহ্যকারী । 


সর ররর 
পপ 


Scanned with CamScanner 


০০০ রা রা 


সুরা বাকারাহ: ৮৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 


এ 530 Lad) 4995 আ এ! SABE 90804 Co Gi fei 
৭! sig ৪৫9] 93 2১4 1583 0৬ AD hs এও sh, 
| 2255 ৬০ Bf বা 
'তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজে জনা 
পূবে যে সৎকম প্রেরণ করবে তা আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা কিঃ 
করনি চয় আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন ।' হু 


সুরা বাকারাহ :১১০-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 


Lay ail ol alll ১০ 5০ BA 02 ১৬9 52 Lag মগ 1909 A TE 
১১৪ 044 
আর তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যে নেক আমল 


তোমরা নিজদের জন্য আগে পাঠাবে 
যা করছ নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক শা আল্লাহর নিকট পাবে। তোমরা 


সুরা বাকারা : ১৫৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 
oll Ex ai 019 3 ১১18 


se Heit Lal ga ৬ 
হে যুমনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধা? 
ধের্যশীলদের সাথে আছেন। মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ 


১8313 4 Sal fin A fete. হ.1 _ RF 
EAE TO OR FH OG ১০৯৭ 5 ell পে se 
Als ১] ৪১ 4৫৬ 55 ua) ভাট 52৯৭৯৯৯৩910 ey a 
= <4 1:24 ed nan fl Jl lj নট 2] a4 55501 Sal ০ 
od ths Ll cas asus SG ১৪ 
Got 15 call ০৯৩ ০১০৩ Cl Cay ed dl এ 
+ « P re ১4 - সি রি পর | ০2 oe 
; fe ° 52295 


Scanned with CamScanner 


সালাত : জান্নাতের এক টুকরো মাধ্যম 2 


ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে 
ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হল যে ইমানে আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, 
ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবিগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার 
প্রতি আসক্তি সত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, এতিম, অসহায়, মুসাফির ও 
প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং যে সালাত কায়েম করে, যাকাত 
দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও 
দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী ৷ 


সুরা বাকারাহ : ২৩৮-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 

08358 48195585915) 95205 lal ke ibis 
তোমরা সালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হেফাজত কর এবং আল্লাহর 
জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে । . | | 
সুরা বাকারাহ :২৭৭-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 

১০ BAIA 41 ৮৫৬] 185 2১৩৫০ Tatil, 49101925519 Gall Gy 
23 


'নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা 
করেছে এবং যাকাত দিয়েছে তাদের জন্য পুরস্কার তাদের প্রভুর PCR’ 
(আয়াত নং-২৭৭) 


সুরা আলে ইমরান : ৩৯-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 

Ai 05 Ak, 8০5 ০৬৪ Ah al GI All ৪ (plied 49941 498 
০০৯৯] 92 bi res Ning 

'যখন তিনি কামরার ভেতরে সালাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন ফেরেশতারা 

তাকে ডেকে বললেন যে, আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ 


Scanned with CamScanner 


/ ১৬ 


সুরা নিসা: ৪৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 


4১390551505 585 9354 FBG SEAM LY UT ওক জড় 


৫২5 SI ele ১৪০৮ 3 ৮১৪০১ ০19, 1১০ ১০০ ৮৮৭ ৪১৪৩ খু 
2১৯১৯1১১০৭৪ Uh hice | patie cle | gaps als ELLA Muay 3} Lusi 5 
19585155594 | 85৬ 

০১১ এ ual; 


হে ইমাণদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন সালাতের ধারে. 
কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ,আর 
(সালাতের কাছে যেও না) ফরয গোসলের আবস্থায়ও যতক্ষণ না গোসল 
করে ANS | কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র আর যদি তোমরা অসুস্থ 
minaret eee 
পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে 
পরে যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাক পবিত্র মাটির বারা বেয়া 
কনা তাতে মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও | নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা 


সুরা নিসা: ৭৭-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-_ 


(92 CoS Lali 5153 | গাও 2১৫1 Af, cet, £ 

রা টুর Es Saw Sot al loa Saal 18S 24175 281 

১৯ 21৩3 | 9$3-434 | 3 al 28৫ €₹ ১4) > Us ০১৯ ol sal 

৮৪০৭১১০৯১০0 Gl ৪৩ OBA তা ete SS BLOB 
wee OS! SM GSAT আয় qual wale 


1১৪ ০)52113 ¥ 5 
তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ 
তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, সালাত হু দেয়া হয়েছিল যে 
দিতে থাক? অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদে শয়েম কর এবং যাকাত 
তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় দেয়া হল, 
যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে । এমন কি তার ৯ 


- 


Scanned with CamScanner 


| 
| 


EE 


পরহেজগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সুতা 
পরিমান ও খর্ব করা হবে না। 


সুরা নিসা: ১০১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন__ 


সা দির 


টি tind EEE DOSEN nice 
তোমাদের কোন গোনাহ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা 
তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত PACT | নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শক্র। 


সুরা নিসা: ১০২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 
211 285 25০] agi এ apd ৩১৪29 
‘যখন আপনি সালাতে দাঁড়ান তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার 
সাথে. | 
সুরা নিসা : ১০৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 

০১১5 Ue 5 Ih EEE il 15894 2১ atin 1368 
'অতঃপর যখন তোমরা সালাত সম্পন্ন কর, তখন দাঁড়িয়ে, উপবিষ্ট ও 
শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর.“ | 
সুরা নিসাঃ ১৪২ 


51528 25৫] 91119458123 HEIR 5১9 ail G e383 05885 042 
১১8 YI aul 958 Ys নানা ঠা 


অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, অথচ তারা 
নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুতঃ তারা যখন সালাতে দাঁড়ায় 
তখন দাঁড়ায়, একান্ত শিখিলভাবে লোক দেখানোর জন্য । আর তারা 
আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। 


Scanned with CamScanner 


SS 
সুরা নিসা: ১৬২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-_ 


AUS os Op Lag Al 05153 oa sls lls iis ৪৪ 3১৮৭ এ 
ae ais J ১৯৭] 28019 ally ১৪১৭৩ 5] 05019 Dl রি 
০০০1১ 


কিন্তু যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানপক্ক ও ইমানেদার, তারা তাও মান্য করে যা 
আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে। 
আর যারা সালাতে অনুবর্তিতা পালনকারী, যারা যাকাত দানকারী এবং 
যারা আল্লাহ ও কেয়ামতে আস্থাশীল। বস্তুতঃ এমন লোকদেরকে আমি 
দান করবো মহাপুণ্য । er ang. উল me 


সুরা মায়িদ্যাহ : ৬-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 


2০441751৮5১ a ld 1৬ Sat ৪ 
১১1453৮১3১5 এ এ ৪409 2859 LAT; 
১12৯১৫৪০০5১ sf stall Oo ois Sl eta 0০25 1৮59: 
১৪৫৯০ ০৭ ON 2 OE Sls So shy | aa Uh Nace | cei 
০০০৭৯ ESTE 355 Bll 84584 53091 29 

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতের জন্যে উঠ ত | 
এ . » ৩ মুখমন্ডল 
ও হত্তসমূহ কনুই পৰ্যন্ত ধৌত কর এবং পদযুগল নিট বয় মুখমভল 

অপবিত্র হও তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি ত ii 
অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রশ্রাব-পায়ও নী হও, | 
অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথেসহবাস কর, অত; শিরা দিরে আনে 
তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও-অর্থাৎ আত ৰে 
হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদেরকে” = যুখ-মন্ডল ও 
চান না; কিন্তু তোমা দেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাল্লোয় a 
নেয়ামত পূর্ণ করতে চান-যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বর প্রতি স্বীয় 

N | 


Scanned with CamScanner 


“ays 
সুরা মায়িদ্যাহ : ১২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 
shea i OBS UE SE চে ৫5 5 00154. 25 38৮ ty A ss 
০ ail ০283 BRIE oly als HSS EI SS ৫ ১৫ 
38 cab SUA ESS 02 GOS ills SLAY ০ 5 BY Es 
আল্লাহ বনী-ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি 
তাদের মধ্য থেকে বার জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ বলে 
দিলেনঃ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠিত 
সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তম পন্থায় খণ দিতে থাক, তবে আমি 
অবশ্যই তোমাদের গোনাহ দূর করে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে 
উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করব, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত 
হয়। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এরপরও কাফের হয়, সে 
নিশ্চিয় সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। 


সুরা মায়্যিদাহ- ৫৫-এ আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 


(১3 BS SM 95515 Dall 0৯৯৪ Coal I pial 0805 Al gins এ aS Lal 


SS 


তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রাসুল এবং মুমিনবৃন্দ-যারা সালাত 
কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র । 


সুরা মায়্যিদাহ - ৫৮-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 
93855 Ek (445 এ]১50215156 ৬৪ Dll 28959 


টার যখন তোমরা সালাতের জন্যে আহ্বান কর, তখন তারা একে 
“হাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ, তারা নির্বোধ । 


Scanned with CamScanner 


TX সাল।৩ PTI NESS থা 
$$ 7.0 হু 
সুরা মায়িদ্যাহ - ৯১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 
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শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে 
শুক্রতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত 
থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে | অতএব, তোমরা এখন ও কি নিবৃত্ত 
হবে? 


সুরা মায়িদ্যাহ - ১০৬-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-__ 
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হে, মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যখন কারও পস্থিত 
ওসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে a eee তথ 


সুরা আন'আম: ৭২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ক 
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Scanned with CamScanner 


1৮:৮8 “ay: 


এবং তা এই A, সালাত কায়েম কর এবং তাঁকে ভয় কর। তাঁর সামনেই 
তোমরা একত্রিত হবে। 


সুরা আন'আম : ৯২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 
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এ কোরআন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি; বরকতময়, পূর্ববর্তী 
গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী এবং যাতে আপনি মক্কাবাসী ও পাশ্ববর্তীদেরকে 
ভয় প্রদর্শন করেন। যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে তারা এর প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তার স্বীয় সালাত সংরক্ষণ করে। 


সুরা আন'আম : ১৬২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন__ 
Caaltall 00 48 95553 03১53 ৬৪: Sie GI &৪ 


আপনি বলুন: আমার সালাত, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও 
মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। 


সুরা আরাফ : ১৭০-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 
০৯৯০ A ৮০০ উ ৩ Stal | patil সাও ০১5০৫ Coll 


আর যেসব লোক সুদৃঢ়ভাবে কিতাবকে আঁকড়ে থাকে এবং সালাত 
প্রতিষ্ঠা করে নিশ্চয়ই আমি বিনষ্ট করব না সৎকর্মীদের সওয়াব। 
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সুরা আন'ফাল : ০৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 
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সে সমস্ত লোক যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে 
দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। — 


সুরা আন'ফাল: ৩৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 
39555 SS Lay এত] 1985 2০5 পরও থ] till ৩৪ 2৫:95 YK Li; 
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সুরা তাওবাঃ ০৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 
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অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিব 

তাদের র পাও, তাদের বন্দি কর এবং অবরোধ কর। আরত্যাকর যেখানে 

তাদের সন্ধানে ওত পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি ত ক ঘাঁটিতে 


নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। “নর পথ ছেড়ে দাও। 


সুরা তাওবাহ : ১১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 
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অবশ্য তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে আর যাকাত আদায় 


করে, তবে তারা তোমাদের দ্বিনি ভাই। আর ধানসমূহে 
লোকদের জন্যে সর্বস্তরে বর্ণনা করে থাকি। মি ware 


সুরা তাওবা : ১৮-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 


০৯৯49 SSN এ Ball lay 3S oly 45 এম Ox এ| ১০০ ১৪৩ 
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নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ইমানে এনেছে 
আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে সালাত ও আদায় 
করে যাকাত; আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে A | অতএব, আশা 
করা যায়, তারা হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। 


সুরা তাওবা : ৫৪-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-__ 
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তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা 


আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি অবিশ্বাসী, তারা সালাতে আসে অলসতার 
০০০০০০০০০৯১ 


সুরা তাওবা : ৭১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 


a URL; all ০১১ ০১০ দো packs elie ally 05282) 


৫৯১১৭ ৫119৩ ৯525৫ Us 2২9 0%55 Dall 0 25839 Sul 
2৫৬ 802 ail ০1 


৪০ a 
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আর ইমানেদার পুরুষ ও ইমানেদার নারী একে অপরেরসহায়ক 

ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে । সালাত এটী 
করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী ও 
যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তায়ালা দয়া করবেন। নিন, ' 


আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী। | 


EE) 


সুরা তাওবা : ৮৪-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 

13553401358 80 458 cle BEY GCL es আন Che ty 
03৮৪2851353 

আর তাদের মধ্যে যে মারা গিয়েছে, তার উপর তুমি জানাজা পড়বে 


না এবং তার কবরের উপর দাঁড়াবে না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও ত 
রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তারা ফাঁসিকে অবস্থায় মারা গিয়েছে। 


সুরা ইউনুস : ৮৭-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-_ 
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বাস স্থান নির্ধারণ কর। আর 
তোমাদের ঘরগুলো বানাবে কেবলামুখী করে ৮৬ 
র এবং সালাত কায়েম কর 
আর যারা ইমানেদার তাদেরকে সুসংবাদ দান কর। 05558 


সুরা হুদ : ৮৭-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-_ 
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তারা বলল-হে শোয়ায়েব (আঃ) আপনার সালাত কি আপনাকে 
শিক্ষা দেয় যে, আমরা উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করনে হাই 
বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে 
ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেব? আপনি তো একজন খাস 
মহৎ ব্যক্তি ও সৎপথের পথিক। 


সুরা হুদ :১১৪-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 
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আর দিনের দুই প্রান্তেই সালাত ঠিক রাখবে, এবং রাতের প্রান্তভাগে পূর্ণ 


কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি 
এক মহা স্মারক। 


সুরা রাদ : ২২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 
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এবং যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্যে সবর করে, সালাত প্রতিষ্টা 
করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্য 


ব্যয় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভাল করে, তাদের জন্যে রয়েছে 
পরকালের গৃহ। 


সুরা ইব্রাহিম : ৩১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 
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নল aio 
আমার বান্দাদেরকে বলে দিন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তার 
কায়েম রাখুক এবং আমার দেয়া রিজিক থেকে গোপনে ও গণ! সাদা 
করুক এঁদিন আসার আগে, যেদিন কোন বেচা কেনা নেই এবং বন 
নেই। 


সুরা ইব্রাহিম : ৩৭-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 
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হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র 
গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি; হে আমাদের 
পালনকতা, যাতে তারা সালাত কায়েম রাখে । অতঃপর আপনি কিছু 
লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা 
রুজি দান করুন, সম্ভবতঃ তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। 


সুরা ইব্রাহিম : 80-4 আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 
EES এও ০০82১ ০3 Sal ৪5 oiled 29 


হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার 


সন্তানদের মধ্যে থেকেও ৷ হে আমাদের < 
ene ' পালনকর্তা, এবং কবুল করুন 


সুরা বনী ইসরাইল : ৭৮-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 
95 A 00 0 ১৯৪ 956 এ৪ ৩০ ০| ০ এ১৪ 92 ও 
£ U এ ] 2৯৫ ai 

3 sis 

এবং ফজরের কোরআন পাঠও। নিশ্চয় ফজরের কোরআন পাচু করুন 


_ dM ESS 


Scanned with CamScanner 


a ET CT ENS 
সুরা বনী ইসরাইল: ১১০-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 

55 V5 5০] 45441 2 ও এ ul G48 5 1959 9 a ie & 
“ 7৯০ ৩৪১০৯ Gly Gy CSE ৭ ৩৫০০০ 


বলুন: আল্লাহ বলে আহ্বান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহ্বান 
কর না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই | আপনি নিজের সালাত আদায় কালে 
স্বর উচ্চগ্রাসে নিয়ে গিয়ে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। এই 
দুইয়ের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন। 


সুরা মারইয়াম : ৩১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন__ 

YY ৯ ৬১৩১ La 598১] 9 59৫213০8159, 5 ০8435 ০ | 
'আর যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন 
এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে সালাত ও যাকাত আদায় 
করতে আদেশ করেছেন, | 
সুরা মারইয়ামঃ ৫৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 

৩০১০ 459 Se 0৫ 9. BSN 5 29: ART ও এত ও 
অর্থাৎ, আর সে তার পরিবার-পরিজনকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ 
দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষপ্রাপ্ত। 
সুরা মারইয়াম: ৫৯-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-_ 7 

35 0386 255 ৮১৪15 3 Shel LEU GR ৪৯ ০৪০৪৪ 


তাদের পরে আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করল 


এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি 
প্রত্যক্ষ করবে। 


টি ov —— 


Scanned with CamScanner 


সুরা তৃহা: ১৪-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 
5৬১৪০ পরও MELOY aly ay ও 


আমিই আল্লাহ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত 
কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর। > 


সুরা ত্বহা : ১৩২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-__ 


09981] 42913 J+ U> ১) 41: ১ (৩21০ ১7719 2১৪ এ] ১4 


ফিল বারি পয ares aie De দির 
ও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কোন রিজিক 
চাই না। আমি আপনাকে রিজিক দিই এবং আল্লাহ Shean পানা 


শুভ। 
সুরা আম্বিয়া : ৭৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন__ 
BIS SM 919 59550 2৪13 47551 05 athe 7213 of Luce 
১৪১৮ ০০০৯০ eel Ws ST Ul 955 asl 953 
০833০ Ll; 


সুরা হজ :৩৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 


59 5১৮52196835 ০৪3 Abst ৩৫৯ 2 ct 
এ এএ 95১1] ০৪ 
é 


Csi BAS 


Scanned with CamScanner 


sia ~ TPs 
যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণ করা হলে ভীত হয় এবং 

বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং যারা সালাত কায়েম তা 
দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। | যা 


সুরা হজ : ৪১-এ আল্লাহ তায় [লা ইরশাদ করেছেন-__ 


269 Cd galls Uy yal y SIS 3M | 5 85:01 ১০৪] oY) ও cites sa 
169 0b 15413 9311 531 5 2১ 5৪ 2571 ৪ BUSS cy Gti 
355১1 ABLE dig Sali 05 


তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে 
তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ 
ও অসতকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর 
এখতিয়ারভূক্ত। 


সুরা হজ : ৭৮-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন__ 


550০5 02 Cull ও Ble Dns Lag 9৩3৫৯ Ge dt ll 
05165 OS 05210 5৪3 UF cys 0৯9] (০ 5১152 au 
4355 95 31954০85158 1503 2১ | 5৯৭ 5 claps gi 9855 

| ১৮123 Al BST 


তোমরা আল্লাহর জন্যে শ্রম স্বীকার কর যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত। 
তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর 
কোন সংকীৰ্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহিমের ধর্মে 
কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পৃবেও এবং 
এই কোরআনেও, যাতে রাসুল তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা 
সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলির জন্যে। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম 
কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের 

৷ অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী। 


সুরা মুমিনূন : ০২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 


Scanned with CamScanner 


+] 
MEE A Gi 
অর্থাৎ, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র; 
সুরা মুমিনুন : ০৯-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 
| 09843080192 ৮০ & iui; 
এবং যারা তাদের সালাতসমূহের খবর ANCA | 
সুরা নুর : ৩৭-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 
OASIS ely; 2১৩ 8৫5 ol 83০6 AG V5 ES এট ২02) 
ay 458 8 ৩৩০৪ 
এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ 


থেকে, সালাত কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত 


রাখে না। তারা ভ 
ৰাখে না। তার ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উনে 


সুরা নুর : ৫৬-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন__ 
০৬৯ Bl 094 এও E50 18s asic 155 

সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান 5 রাসুলের 

যাতে তোমরা অনুধহ প্রাপ্ত হও। = এবং রাসুলের আনুগত্য কর 


সুরা নুর : ৫৮-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 
0:52, 61 515. Fee, wet ae ১... — 
SEES tre ES C8 Ts COTE 
EL ১25২ OF IB Saskia ws aah সই সন Gall tal 
১০ 09917 0৯৩৬০ FUL 2৫১০ চা Gal © 283 ১০৪ 
BSS ME aS UGS BS aay Cy ১১১ ১৪০৪2 
'. = Ke ০১৭৬ ৫০12 shi ie 
হে মুমিনগণ! তোমাদের ন দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ : 
> ধ্য যারা 
মূ প্রাপ্ত 
৫২) Sa 


Scanned with CamScanner 


ee ee, 
বয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনমতি 

সালাতের পর। এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলার সময়। এ সময়ের 
পর তোমাদের ও তাদের জন্যে কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের 
কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়, এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে 
সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । 


০959 ab 2৯১ ০১9 8৫90 05509 Hall ০৯৪৪ চে 


যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং পরকালে নিশ্চিত 
বিশ্বাস করে। 


সুরা আনকাবুত : ৪৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন__ 


Seals 92৩81 ০০ (৪ Sal EJS Lal alg ALS Gye Bj) > at a 
ঠা 2 


আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং সালাত কায়েম 
করুন। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে | আল্লাহর 
স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ | আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর। | : 


সুরা রুম : ৩১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 
GIS EA 9211253২329 145 ও 538) ও 21 99 


অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। 


সুরা লোকমান :০৪-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 


Scanned with CamScanner 


(PYOGENES OHH ও 8১৮০৭ 5 


FAG Gy 
যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, অই আবির 
বিশ্বাস পোষণ করে। 


সুরা লোকমান : ১৭-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-_ 


0145 le gle এ ও এ ০5 all 9০853 এ 55k | 0৫1 
রানে 


'হে আমার প্রিয় বৎস, সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ 

দাও, 
অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈ( 
ধর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ'। 


সুরা আহযাব : ৩৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-_ 
ASIN ০93 5:50 eal oli 2951 
EX ০৯5৪ ১ 
alt gis Sh lon te a Sans uae 22 


তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান 
প্রদর্শন কর চায়ের সুখ যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে 


আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে। Mh প্রদান করবে এবং 
আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রত 
তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পৃত-পবিত্র রাখতে। দূর করতে এবং 


সুরা বায়্যিনাহ : ০৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করে 


Scanned with CamScanner 
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আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, ত আল্লাহর 
ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দ্বিনকে তে তান 
এবং যাকাত দেয়; আর এটিই হল সঠিক দ্বিন 


সুরা ফাতির: ১৮-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 


as Hy ১১ Abe ০০০৪ ১৬০৯ | Alia bx ols Al 55, 25315 5%; 
Lali 587 0595 ৪১০ did vie প্লে 


কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কেউ যদি তার গুরুতর ভার 
বহন করতে অন্যকে আহ্বান করে কেউ তা বহন করবে না-যদি সে 
নিকটবতী GAS হয়। আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করেন, যারা 
তাদের পালনকর্তাকে না দেখেও ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে। 
যে কেউ নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে, স্বীয় কল্যাণের 
জন্যেই আল্লাহর নিকট ই সকলের প্রত্যাবর্তন | 


সুরা ফাতির :২৯-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-_ 


1১১। SAGES Lae | gaily 2১৫ gall « di cis 055 Gill 6 
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যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে, এবং 
আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, : 
তারা এমন ব্যবসা আশা কর, যাতে কখনও লোকসান হবে | 
না। 


সুরা মুজাদালাহ : ১৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ | | 


Scanned with CamScanner 


L430 ae | 31758 2135 98০ 2০80 5৬ ও ৯ 
9 Vay ১৯ a 5 4549 5 ডা 5549 432 

১১৭ 

তোমরা কি ভয় পেয়ে গেলে যে, একান্ত পরামর্শের পূর্বে সদাকা 
করবে? হ্যাঁ, যখন তোমরা তা করতে পারলে না, আর আল্লাহও come 
ক্ষমা করে দিলেন, তখন তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও রর 
আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য PI! তোমরা যা কর, আল্লাহ সে 
সম্পকে সম্যক অবগত। | 


সুরা জুমুআহ : ০৯-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-_ 
GE 133 5 ll ১১১০1০45০৯০ 2 5:০1 co335 13 Gl এ 
(9) ০945 BUS 91 BST ১5 BA 


18, যখন জুমু'আর দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় 
৬ তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও। আর বেচা-কেনা 
কর। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে। 

সুরা জুমু"আহ :১০-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-_ 

128৫ এ ১389০895135 3০০3৪ aS LG SAE lay od 
60.) 9588 

: হবে ত 


রণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পা” এবং আল্লাহকে বেশি বেশি 


সুরা মা'আরিজ: ২২-এ আল্লাহ তায়ালা 
অর্থাৎ, সালাত আদায়কারীগণ ছাড়া। ন ১) 


AM 


Scanned with CamScanner 


wee me “SIND 4 AN 


সুরা মা'আরিজ : ২৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 


৮৭৭৭০১১০০৮০ am cyl 
যারা তাদের সালাতের ক্ষেত্রে নিয়মিত। 


সুরা মা'আরিজ : ৩৪-এ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন_ 
93845 8০ ৮ 8 Gl ও 

অর্থাৎ, আর যারা নিজদের সালাতের হেফাজত করে। 

সুরা মুজ্জাম্মিল: ২০-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 


SOs call ও এটি ও ও atl AB Cs এ 298 এত hs 5 
350140858৩০ CS ১০5 GI GI ale ১০৬ ও OD 58 ail 345 
053 ০০১৭ এই ০35১০ 90551 3১০১০05884৩ ও ale “yall Ge 
LB 5° Ae 0:56 Le 158 Alb al 2০ Ck 059৬ 055৭ 37 এ 0 Gye 
202 BRAY 13498 La 34 Lia এ 1551 3 55919 9 29: 

2৯১ ১786 | 01 “all 19849 5 4৩৬ ABET 2125 A dl Sic 87৯8 
নিশ্চয় তোমার রব জানেন যে, তুমি রাতের দুই তৃতীয়াংশের কিছু কম, 
অথবা অর্ধরাত অথবা রাতের এক তৃতীয়াংশ সালাতে দাঁড়িয়ে থাক 
এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের মধ্য থেকে একটি দলও | আর 
আল্লাহ রাত ও দিন নিরূপণ করেন। তিনি জানেন যে, তোমরা তা করতে 
সক্ষম হবে না। তাই তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। অতএব তোমরা 
মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ 
সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, আর কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই 
করবে। অতএব তোমরা কোরআন থেকে যতটুকুসহজ ততটুকু গড়। 
আর সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম খাণ দাও। 
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2৭ হা হী 
আর তোমরা নিজদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু থে ্ঠ ২ 


আর অথে 
তা আল্লাহর কাছে পাবে প্রতিদান হিসেবে উৎকৃষ্টতর ও এবে তর 


আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব কষ! 
পরম দয়ালু। | 


সুরা মুদ্দাসসির: ৪৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 
১৮০ (ye ৩5 এয 


অর্থাৎ, তারা বলবে, 'আমরা সালাত 
ভি ত আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত 


সুরা কিয়ামাহ: ৩১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ 


) (০ ১0555 
অর্থাৎ, সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত পড়েনি: 


শুরা আলা:১৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 


০1০4 Sal cl 385 3 
অর্থাৎ, আর তার রবের নাম স্মরণ করবে ০7 2৩১3 
পি we অতঃপর সালাত আদায় 


সুরা আলাক: ১০-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করে 


অর্থাৎ, এক বান্দাকে যখন সে সালাত পড়ে? 4195 
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পা 4 
সুরা MOA: ৪-৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 
UAL ১৫2১ (০ ba cil oul all Li 


অর্থাৎ অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাজির, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে 
বে-খবর; 


সুরা কাওসার : ০২-এ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন 
০৯ 3৩০০5 


অর্থাৎ, অতএব তোমার রবের উদ্দেশ্যেই সালাত পড় এবং নহর কর। 


Scanned with CamScanner 


Ee 


রবের সানিধ্যের স্বর্ণশিখরে 


কনকনে ঠান্ডায় যখন অসংখ্য বনি আদম উষ্ণ চাদরে আবৃত হয়ে নাক 
ডেকে আরামে ঘুমাচ্ছে তখন আপনি একমাত্র রবের ভয়ে আরামের ঘুম 
কেপে কেঁপে ৷ বারবার আপনার ইচ্ছে করছে এখনই কম্বল জড়িয়ে 
আবার ঘুমিয়ে পড়ি। কারণ, এসময় শয়তান মুমিনকে আরেকটু ঘুমাতে 


সালাতের জন্য | এর মধ্যে অনেকে বললো, সালাত তে এ 
করা যাবে, আমরা কী আর সবসময় এভাবে একসাথে পরেও আদায় 
আজ না হয় জমানো সব গল্প করা হোক। কিন্তু আপণ্ডি পারি নাকি। 
শুনলেন না ৷ চলে গেলেন সালাতে ৷ কিন্তু আপনি তো তদের কথা 
মতো আড্ডায় মেতে থাকতে! পারতেন অন্যদের 


-_ A 
SE ee ০ এ 
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SAAS করো মাধ্যম শু 


কেনাকাটা নিয়ে ব্যস্ত। একেক পর এ 

ৰ র করা। ঘন্টার পর ঘন্টা কেনাকাটায় ae 
রসি a ate 
পাওয়া যায় না। আপনি তো কখনোই সালাত 
তাই আজকেও কাজা করার প্রশ্নই আসে না। ag ee as 
জন্য কেনাকাটা বন্ধ করে সময়মতো শপিংমলের সালাতের স্থানে 
গিয়ে সালাত আদায় করে নিলেন। অনেক শপিংমলে সালাতের জন্য 
আলাদা কক্ষ থাকে না (মহিলাদের জন্য)। কিন্তু আপনি হয়তো কোন 
দোকানদারকে বলে অনুমতি নিয়ে ঝটপট একটি ছোট্ট জায়গায় সালাত 
আদায় করে নিলেন। যেখানে নাকি সালাত আদায় করা প্রায় দুঃসাধ্য 
ব্যাপার । মনে রাখবেন যে ইবাদাতে কষ্ট যত বেশি, ত্যাগ যত বেশি, 
সে ইবাদাতে সওয়াবও তত বেশি। কিন্ত আপনি তো পারতেন অন্যদের 
মতো কেনাকাটা ও ঘুরাঘুরি করতে! 


সামনে পরীক্ষা | পরীক্ষা মানেই খাওয়া - দাওয়া, বেড়ানো, ঘুম সব কিছু 
থেকে কিছুদিনের জন্য নিজেকে গুটিয়ে ফেলা । টেবিল আর বই- খাতা 
হলো কিছুদিনের নিত্যসঙ্গী। পরীক্ষার আগে পড়াশোনা যেন বিন্দুমাত্র 
ক্ষতি না হয় সেজন্য অসংখ্য স্টুডেন্ট সালাত আদায় করা থেকেও ছুটি 
নেয়। আর আপনি তো সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ৷ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সাথে 
পরীক্ষার আগে তাহাজ্জুদ সালাতও আদায় করেন। রবের দরবারে বিনের 
সুরে গুনাহের কথা স্মরণ করে তাওবা করে ভালো রেজাল্টের জন্য তার 
কাছেই চাইতে থাকেন। কারণ আপনি জানেন, রাত জেগে দাঁড়িয়ে 
সুবহানাহু ওয়াতায়ালার একান্ত ও প্রিয় হওয়ার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। 
কিন্ত আপনি তো পারতেন অন্যদের মতো পরীক্ষার আগে সালাত থেকে 


৩ | 


সবাই পারলেও আপনি পারেন না এক ওয়াক্ত সালাত কাজা করতে বা 
ওয়াক্ত সময় সালাতবহীন কাটাতে | কারণ আপনার সা 
আপনার ইখলাস, আপনার আত্মশুদ্ধি ও আপনার আত্মবিলোপের মহৎ 
গুণাবলির পরিপূর্ণ বিকাশ যা আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তায়ালার সান্নিধ্যের স্বর্ণশিখরে। মূলত আড়ালে অদৃশ্য থেকে 
সালাতই নিয়ন্ত্রণ করতছে আপনাকে। 
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১১ ৮.) ae. Cele wee et Pe eee 
{ 
যেভাবে সালাত আদায় করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সবচেয়ে 
দান করুন। আমিন। 
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নবিজির সালাত 


আয়িশাহ সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা কে রাসুলুল্লাহ x 


এর রাতের নফল সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি 


রাসুলুল্লাহ & রাতে প্রথমে (দুই রাকাত করে) চার রাকাত সালাত 
আদায় করতেন। এগুলোর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতার কথা তুমি জিজ্ঞেস 
করো না। এরপর আবার (দুই রাকাত করে) চার রাকাত পড়তেন। তুমি 
এগুলোর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতার কথাও জানতে চেয়ো না। এরপর তিন 
রাকাত (বিতির) পড়তেন 118 


রাসুলুল্লাহ ঞঞ যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন (দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে 
থাকার কারণে) তাঁর পা ফুলে যেত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তো আপনার আগের-পরের সবকিছু ক্ষমা করে 
উহা (এরপরও কেন আপনি এত কষ্ট করছেন?) রাসূলুল্লাহ 


দি ee 
Se বুখারি, হাদিস ১১৪৭ 
সী টাটা এডি, 7777 
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০০ 


19৪1০ ১১৫৩ 
আমি কি তবে (আল্লাহ তাআলার) একজন Poss বান্দা হব না!।9 


রাসুলুল্লাহ 2 একদিন রাতে নফল সালাতে দাঁড়ালেন। 

শরীক হলেন। নবিজি % সালাত এতটাই দীর্ঘ করছিলেন, যার সঙ্গে 
পেরে না উঠে ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু সালাত ছেডে 
দিতে চাইলেন। তার বক্তব্য এমন | 


৬০০ fs 0৪ 055 HAL ls ade ail ৪৮ ol a ৬০ 
5 এ yal 


আমি রাসূল Se এর সঙ্গে এক রাতে সালাত পড়ছিলাম । 
তিনি এত দীর্ঘ সময় সালাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, একপর্যায়ে 
আমি এক মন্দ চিন্তা করতে লাগলাম। 


উপস্থিত ব্যক্তিরা জিজ্ঞেস করলেন : 
১৯১৫ করলেন : আপনি কী চিন্তা করেছিলেন? তিনি 


sabes dite 40১০০ লে oils ail ৩) ৬২৩ 


দিয়ে ইছলাম) আমি রাসুল ওর এর সঙ্গে এ সালাত ছেড়ে 


একবারের ঘটনা। রাতের বেলা সাহাবি 

আনহু নবিজি se এর সঙ্গে সালাত ইযাইফা রাদিআল্লাহু তায়ালা 
রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহ নিজে এ ঘটনার বর্ণনা ছিলেন রি 

নবিজি 4৪ সুরা বাকারা পড়তে শুরু করেছেন । আঁ 

১০০ আয়াত পড়ে রুকুতে যাবেন। ১০০ আয়াত আমি ভাবলাম, তিনি 
সামনে পড়তে লাগলেন। ৪ শেষ করে তিনি আরও 


19-সহিহ বুখারি, হাদিস ৪৮৩৬ 
20-সহিহ বুখারি, হাদিস ১১৩৫ 
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কর দে কর ই 7 


সির 


আবদুল্লাহ ইবনে কাইস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু কে আয়িশাহ 
র তায়ালা আনহা বললেন__ 


6141 043 4233 GUS Lalu; 46 dl ৮7 GH 05 SES Y এ Sel 
1১50 phe LS 9০০ 


হে আবদুল্লাহ! কিয়ামুল লাইল কখনো ছেড়ো না! কেননা নবিজি 3 
তা কখনো ছাড়েননি। কখনো অসুস্থতা বা দুর্বলতা বোধ করলে বসে 
আদায় করতেন।22 


নেই ছিল আমাদের নবিজির সালাত। নবিজি ৯ রাতের প্রথম ভাগে 
ae যেতেন এবং অবশিষ্ট রাত ইবাদাতে অতিবাহিত করতেন 


সালাতে সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আঃ 
অহী রতের সালাতে এত নীর্ঘ সময় নব থাকি। খাই 
21 সহিহ মুসলিম, হাদিস ৭৭২ 


*2.সুনানে আবু দাউদ, হাদিস yooh 
ee 
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রী ২ nae 
পড়াশোনা করি, ঘুমাই এবং এগুলো তৃত্িসহকারেই করি। আর আর গাঁ 


ওয়াক্ত সালাত খুব কম সময় নিয়ে আদায় করি। হিশেব কষলে 
যাবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দেড় ঘন্টাও সালাতের জন্য ব্যায় করি 


রব আমাদের পরিপূর্ণ LOTT সাথে সালাত আদায় করার তাওফিক 
| | 
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জোহরের সালাতের পূর্বাপর সুন্নাত সম্পর্কে রাসুল ঞ এর অনেকগুলো 
হাদিস শরীফ বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন হাদিসে এই চার রাকাত ও ফরজের 
পরের দুই রাকাত সুন্নতের ব্যাপারে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 


আলী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত রাসুল $ জোহরের আগে 
চার রাকাত সুন্নত ও জোহরের পর দুই রাকাত সুন্নাত পড়তেন।23 


রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন-_ : | 


CE ১১২০০ ০১৮ coil 69 এ এ 08 ০439 ৮ 0৪ ঠা 
শি তড > 


রাসুল & কখনই জোহরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নাত ও 
ফজরের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নাত ছাড়তেন না।24 
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যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে এবং পরে চার রাকাত সালাত আদায় করবে 
জাহান্নামের আগুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার ওপর হারাম 
করে দিবেন।25 সুবহান আল্লাহ। 


অন্যত্রে আবু সুফিয়ান রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি আমার বোন উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা 
(রাসুলুল্লাহ $5 এর স্ত্রী) কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, ‘আমি স্বয়ং রাসূল 
$5 থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জোহরের সালাতের পূর্বের এবং 
পরের সুন্নাত সালাতের পূর্ণ খেয়াল রাখবে (নিয়মিত আদায় করবে), 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার থেকে জাহান্নামের আগুন হারাম 
করে দেবেন 126 


25-তিরমিজি, হাদিস : ১/৫৫৩ 
26-তিরমিজি, হাদিস : ১/৫৫৪ 


রি —— 
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আল্লাহ তায়া'লা সেই ব্যক্তিদের ওপর রহম 


আসরের সালাতের আগে চার রাকায়াত সুন্নাত রয়েছে। এটি গায়রে 
মুওয়াক্কাদা, তাই আদায় করা CST! কেউ যদি এই সালাত আদায় করে 
তাহলে তাদের আমলের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। রাসুল ze নিজেও এই 
সালাত আদায় করেছেন। আলী ইবনে আবু তালিব রাদিআল্লাহু তায়ালা 
আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


dale ail che {gill 04:0৩ aie atl ০০০০ Ab ol ow ile CF 
coke টড 069 04০৪ ai) 8 ১০৬০ OF cha} oly 
রাসুল $= আসরের ফরজ সালাতের আগে চার রাকাত 
সুন্নাত সালাত পড়তেন 127 


উমার ফারুক রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল % 
[5এ ai ৯3 alu Ale dl glues atl 0550 OF 05 ০০৮ Gal OF 
0 ০০ 0৪০ 
হাউ 
রঃ 
তিরমিজি, হাদিস : ৪২৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১১৬১ 
Me hein Se 


a 
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| ee 


'আল্লাহ সেই ব্যক্তিদের ওপর রহম করেন, যারা আসরের 
সালাতের আগে চার রাকাত সুন্নত আদায় করে।28 


এজন্য আমাদের উচিত আসরের পূর্বে চার রাকাত FATS পড়া। আর 
যত বেশি ইবাদাত করা হবে বান্দাদের জন্য ততই ফায়দা হাসিল হবে? 


28-আবু দাউদ, হাদিস : ১২৭১; তিরমিজি, হাদিস : ৪৩০ 
Mm 
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$% বলেছেন_ 


isl bE 09591 ০০ ১390 ol Ge এ] 85 0৪ ৪০৪ bi ail Me 
443১৩ SB ০৯৪০৪ UB plas 43০ alll phe এ ০৯০ ul £2১০১ 
5 peal] 29553 ০৯৬] 2905 ৬৪ ০৮৯33 ell 4১55 lll 
098 3৩858 CaS pgs pel 9১551828195 Guill 8১৪ 

00924 83 ALES 0944 653 AALS 


এক দল দিনে, এক দল রাতে । আসর ও ফজরের সালাতে 
উভয় দল একত্র হয়। অতঃপর তোমাদের রাত যাপনকারী 
দলটি উঠে যায়। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের 
অবশ্য তিনি নিজেই এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জানেন। উত্তরে. 
তারা বলে- আমরা আপনার বান্দাদের সালাতে রেখে এসেছি। 
আর আমরা যখন গিয়েছিলাম, তখনও তারা সালাত আদায়রত 
অবস্থায় ছিল 129 


কারি 
, : ৫৫৫ 
——_——————.. 22 


Scanned with CamScanner 


যেভাবে আপনার পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও আমল ধ্বংস হয়ে যা 


আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রসুন 
5k gill” 08 ley Ale dl de এ| 0553 91 5০০৮ ০3 ০০ 
“ag AUB) 555 এও ১০] 90০ 
যদি কোনো ব্যক্তির আসরের সালাত ছুটে যায়, তা হলে 


যেন তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবকিছুই ধ্বংস 
হয়ে গেল।30 


আবু মালিহ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন 


৯ 6% কই 29১০ ক3 2585 US 05 লেন (ol Ce 24১ ol be 
১০ 5১৩০ এ 05 05 ভে 08 Last 29০ 1987 04 aid 


এক যুদ্ধে আমরা বুরাইদাহ ₹ 
রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, শিগগির আসরের সালাত 


আসনের সাল ও কারণ রাসূলুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি 


থাকে। যার ফলে গাফিলতিতে আসরের সালাত বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত 
করে না। | অথবা আদায় 
30-বুখারি, হাদিস : ৫৫২ 
31-বুখারি, হাদিস : ৫৫৩ 

AM — 
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সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয় 


রাসুল & বলেছেন 


SM 1 pany Ale dl glia ail 05০0 0$ BEA GA be 
ঞ ০৯] - ০৮৪5 5 ০০৯ = pte Of. sac ox রঃ 3 
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gos <- 2 se 
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45 2235 till ali 0) UX axial 2০ Ca 5১2১০, চি lal 


যদি সূর্যোদয়ের আগে ফজরের 
তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়।39 ali 7 


সারা রাতব্যাপী কিয়াম করার সমান নেকি অর্জন করতে চান? 
উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন_ 


ES) all 4 এ So “He ons রি 
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32 বুখারি, হাদিস : ৫৫৬ 
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সু ্্্প্প্প্পী পা 


পা নি ০০০০০ সি AU 
আমি রাসুলুল্লাহ $%-কে বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি La 
সাথে এশার সালাত আদায় করল, সে যেন অধে তে 
পৰ্যন্ত কিয়াম করল। আর যে ফজরের সালাত এ রাত 
আদায় করল, সে যেন সারা রাত সালাত Nd: 
তিরমিযির বর্ণনায় উসমান ইবনে aoe a 
আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ % MAIR 
“যে ব্যক্তি এশার সালাতের জামাতে হাজির হবে ৮5 


ফজরের সালাত জামাতে পড়বে, তার জন্য সারা রাতবযা ত 
কিয়াম করার সমান নেকি হবে।”33 যাপী 


এই একটি আমল করার জন্য আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের জাহান্নাম থেকে 
মুক্ত করার ওয়াদা করেছেন! 


মু es 
২৭ ১৫৬, তিরমিযি ২২১, আবু দাউদ ৫৫৫, আহমদ ৪১০, ৪৯৩, মুওয়াত্তা মা 


ne পেস... — 
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জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় 


হু রাসূল ঞ হতে ব 
করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদে জামায়াতে চিন Re বান 
সালাত এভাবে আদায় করে, প্রথম রাকাত তার ছুটে যায় না, তাহলে 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার জন্য 
সস জাহান্নাম থেকে মুক্তি নির্ধারিত 


আল্লাহ তায়া'লা আমাদের জন্য জান্নাতকে এতটাইসহজ 
করেছেন যে, 
প্রতিনিয় নেক আমল করলেই জান্নাতের ব্যবস্থা করেছেন। অথচ আমরা 


Scanned with CamScanner 


ফরজ সালাতের আগে পরের সুন্নাতে মুয়াক্কাদার অত্যধি 

ধক গুরুত্ব 
উচিত। কারণ হাদিসে এ সালাতগুলোকে ত্ব দেওয়া 
য়েছে। সামলাতে যাওয়ার মাধ্যম বলা 


'যে ব্যক্তি দিনে রাতে বারো রাকাত সালাত আদায় করে তার জন; 
জান্নাতে একটি বাড়ি বানানো হয়। জোহরের আগে চার রাকাত। পরে 
দুই রাকাত। মাগরিবের পরে দুই রাকাত। এশার পরে দুই রাকাত। 
ফজরের আগে দুই রাকাত।"35 


২ 
১-তিরমিজি, হাদিস : ৬৩৬২ 
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আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনুল কারিমে বলেন 

| 2° ae Be \ SMe sane নানু |. an | | 

223 800 3 এ] VLE SEAS 35 Ge 5 lal co335 1) al ভে eet 
(9 ০১৮৭ EE 0124 95৪১৯ 

হে মুমিনগণ, যখন জুমার দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন 


তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও। 
fb আর বেচা-কেনা 
এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে 1°36 বজন কর। 


যে একটি গাভী কোরবানি করেছে। র মত 
তার পরবর্তীজনের দৃষ্টান্ত তার মত যে এ 
এবং তার পরবর্তীজনের তার মত কেটিংভেড়া কোরবানি করেছে 


36-সুরা জুমুআ, আয়াত :০৯ 
37-মুসলিম, হাদিস নং: ২০২১ 
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রাসুলুল্লাহ 5 বলেছেন, 
al Lng 02 pls Ale dl lo HOLS NN Ge 


চিনি “7 8 2০০০ 225০0253255 7 = (৪৮4 ০ 
1595 $314) 5 2৮৯ ০883 বি le al ০৪০ Cy 3] 2 22215 4 : 2A ol 82 


' যে ব্যাক্তি ভালভাবে পবিত্র হল অতঃপর মসজিদে 

দিয়ে খুতবা শুনতে চুপচাপ বসে রইল, তার জন্য দুই es মে 
এসাত দিনের সাথে আরও তিনদিন যোগ করে মোট দশ দিনের গুনাহ 
মাফ করে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে খুতবার সময় যে ব্যক্তি পাথর, নুড়িকণা 
বাঅন্য কিছু নাড়াচাড়া করল সে যেন অনর্থক কাজ করল।'38* 


রাসূলুল্লাহ ঞঞ বলেছেন, 


95540 ৯৪405 ply Ae dl এ লে ০৪45 Gi al ১০ ০০ 
di ১০৯০ 548 5১৩০০০৯০৯০৪ Lee ABS BT ১২৪৩০১০৯৩৯০ of 
Ay ashy ৮35০3 La pies JA 55 dais ELE G5 bE lt এ] das ০০ 
83245655555 0 করা 21 এ] 0৩ Gogh 199 % aly clea 98১৪ 

এ (এ 955 AB ALS ale ৪) 058 0৯5 Je ঞ Gb alls 


জুমার সালাতে তিন ধরনের লোক হাজির হয় (ক) এক ধরনের লোক 
আছে যারা মসজিদে প্রবেশের পর তামাশা করে, তারা বিনিময়ে তামাশা 
ছাড়া কিছুই পাবে না। (খ) দ্বিতীয় আরেক ধরনের লোক আছে যারা 
জুমা'য় হাজির হয় সেখানে দোয়া মুনাজাত করে, ফলে আল্লাহ যাবে 
চান তাকে কিছু দেন আর যাকে ইচ্ছা দেন AT! (গর) তৃতীয় প্রকার MS 
হল যারা জুমা'য় হাজির হয়, চুপচাপ থাকে, মনোযোগ দিয়ে TOM 
শোনে, কারও ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে আগায় * কাউকে কষ্ট দেয় না, 
তার দুই জুমা'র মধ্যবর্তী ৭ দিনসহ আরও তিনদিন যোগ করে 
র গুনাহ খাতা আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দেন।39 


ই 
-মুসলিমঃ ৮৫৭ 


:9-আবু দাউদঃ ১১১৩)। 
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রাসুল ঞ বলেন, ‘জুমার দিনে যে ব্যক্তি nae. 
জন্য যায় এবং সামর্থ্য অনুযায়ী সালাত আদায় করে, এরপর ইমাম 
শেষ করা পর্যন্ত নীরব ACH | এরপর ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় বা 
তবে তার এ জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরে 
দিনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।'40 ও তিন 


রাসুল ঞ বলেন, 'যে ব্যক্তি জুমার দিনে সকাল সকাল গোসল 

গোসল করাল, তারপর ইমামের কাছে গিয়ে বসে টুপ করে মনো এবং 
দিয়ে খুতবা শুনল, প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে সে এক বছরের সাওম ৫ 
সালাতের সওয়াব পাবে । ' তিরমিজি, হাদিস নং : ৪৯৮ bl 


জুমু'আর সালাত পরিত্যাগ করলে...! 


‘আমি ইচ্ছা করেছি যে, এক ব্যজিকে লোকেদের মামাত করতে আশ বে 
শ্রেণির লোকেদের ঘর- 2 পুড়িয়ে দিই, যারা জুমাতে অনুপস্থিত থাকে "4! 


রাসুল £ বলেন, ‘যে ব্যক্তি অবহেলা করে তিন পরিত্যাগ 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার হৃদয় ৮১৮ 


অপরিহার্য মানুষ ছাড়া সকল মুসলমানের ওপর জুমা'র সালাত 


Ob sli atte | Me Gol Ol png ge a oka চে 25) 2০8৯ 0০ 
Soy পাই, (কিট EID এও 
«elise OS ie Stal 5 2524 ৮19৮ 
রাসুল % এরসহধর্মিনী হাফসা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত 
রাসুল এরসং ত 
40-মুসলিম, হাদিস নং : ২০২৪ 


41-মুসলিম ৬৫২নং, হাকেম 
42-তিরমিজি হাদিস নং : ৫০২ 
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& বলেছেন, জুমা'র 


Cae ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। থত্যেক 
বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, র টু বলেছেন, দিস 


মুসলমানের ওপর জুমার সালাত জামায়াতে প্রকার মানুষ ছাড়া 
সত্য (ফরজ) 43 ৩ আদায় করা অপরিহার্য 


০০০ 

43. . 
্ দাউদ : ১০৬৭, মুসতাদরেকে হাকেম : ১০৬২ , আস্‌-সুনানুল কাবীর , ৫৫৮৭ 
= শী MAMMA - 
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ফরজ সালাতের পর সর্বত্তোম সালাত হলো নফল ইবাদাত। আর 
ইবাদাতগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ট হলো ত ai 
৮২০ তাহাজ্জুদের সালাত। যাকে কিয়ামুল 


'কিয়ামুল লাইল' শব্দ দুটির অর্থ হলো, রাতে দাঁ 
, রাতে দাঁড়ানো । অর্থাৎ, ও 
ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া, অবস্থান করা। ছে 


এশার সালাতের পর থেকে ফজরের ওয়াক্ত শুরুর পূর্ব পর্যন্ত রাতের শেষ 


তৃতীয়াংশে ইবাদতের i 
kia OF জন্য দাড়ানো বা জেগে থাকাকে কিয়ামুল লাইল 


মুল লাইল দ্বারা রাতের দুই তৃতীয় অংশ বা রাতের শেষ সময়কেই 
1! এই সময়টা আল্লাহর কাছে এতই প্রিয় যে তিনি সেজদাহরত 
Se, যাবতীর আকাঙ্কা পূরণ করেন। কিয়ামূল লাইলে সর্বোত্তম 
| হাজ্জুদের সালাত : 

al বডি ওয়াজ সালাতের পর উ্তম'নফল 
তাহাজ্জুদের সালাত হলো - ০-$-॥ GOS মুমিনের সম্মান কিয়াম 


9 
SS ioe 
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০০১০০ cin 


Ln | li 090 0২৯৯1930৯০০ ৪০০ ০৯৬০ ai 


| 
45৪9 ls te 


2১053 0১) 


রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নযভাবে চলাফেরা করে এবং 
ূর্ঘরা যখন তাদের অতদ্রভাবে সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালা 
আর তারা তাদের র রবের উদ্দেশ্যে সাজদাহরত ও দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত 
কাটায়। | 


যারা মহান আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, আল্লাহ্‌র সাথে একান্তে দীর্ঘ সময় 
অতিবাহিত করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে তাদের জন্য রাতের সবচেয়ে 


মূল্যবান সময় হচ্ছে তাহাজ্জুদ 


সালাফদের পরিবারগুলোর দিকে তাকালেই আমরা এর দৃষ্টান্ত লক্ষ্য 
করতে পাই। বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আবু হুরায়রা (রা.) রাতকে তিনটি 
অংশে ভাগ করতেন। একভাগ নিজে, একভাগ তার খাদেম এবং এক 
ভাগ তার স্ত্রী ইবাদত করতেন। | 


এ সময়টি এতোই মূল্যবান সময় যে বান্দা আল্লাহর কাছে যা চাইবে 


আল্লাহ বান্দাকে তাই দিবে। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রো.) হতে 


oll ০০০1 YI | ১৩ 4 0.৪ ০৮০০ ১০ ৪৯ Y debe alll ০০০ 


রাতের বেলা এমন একটি সময় আছে, যে সময় একজন মুসলিম 
যাই চাইবে আল্লাহ তাকে তাই দিবেন। i ee 


হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর পরিবার ছিল আল্লাহর রহমত প্রাণ 
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OWN 
Oe et ce 
আমাদের এখানেই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। সাহাবিদের 

আল্লাহকে ডাকতেন। আর আমররা.)..! STE পড়নে 


জো রাহা ই হচ্ছে তাহাজ্জুদের সালাত, 


আপনার বিবাহিত জীবনে সমস্যা চলছে? তাহলে এর সমাধান 
তাহাজ্জুদের সালাত। আপনি আর আপনার স্ত্রী Sha দাঁড়িয়ে বই 
কিয়ামূল লাইলে। বিশিষ্ট সাহাবি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত 
রাসুল & বলেছেন_ 


পর কও ০৪ ০০ Cal 05 4055813০০০৭ ll ০৭ ল৪ ১৯০ ail ১) 


আল্লাহ সেই পুরুষের উপর সন্তুষ্ট হন, যে রাতের 
জাত হয়ে ইবাদত করে। তারপর সে তার স্ত্রীকে ডেকে দেয় আর খাঁ 
সে ত অস্বীকার জানায় তাহলে মুখে পানি ফোটা দিয়ে ঘুম ভাঙ্গায় 


হাদিসের অপর অংশে বলা হয়েছে_ 


sll 
সেই নারীর উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট 
| হন যে নিজে রাতে ইবাদত 
এবং স্বামীকে ডেকে দেয়। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার জানায় তাহলে 
র মু পানি ছিটা দিয়ে ঘুম ভাঙ্গায় । (আহমাদ, আবু দাউদ) 


করে দেয় নিমিষেই । একটি পরিবারকে আল্লাহর 
এই হং পরিবারের একে অপরকে উৎসাহ নাহার | 
“eal ৷ একাঢ ভালোবাসার যেখানে স্বামী . 


কারো উপর বল প্রয়োগ করছে না। ত দুজনেই 
জাগতে চায়। তারা একে অপরকে আদর করে বলছে ই 


শি, আমি যদি আল্লাহর ইবাদাতের জন্য ঘুম থেকে না উঠতে পারি 


Qo oOo 
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——— 


'কি প্রেম.! কি ster, 

পরিবারে এরকম মায়া মহব্বত পরি 
লহ থাকতে পারে না। এজন্য স্বামী সী মাঝোরে কখনো ঝগড়া 
একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে তাহাজ্জুদের সালাত। ' করতে 


উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তার পুরো পরিবারকে ফজরের 
উঠাতেন। তাদের এই আয়াত তিলাওয়াত করে শুনাতেদ আগেই ডেকে 


৫০০ ১০০৪ ১১১] lla] al 


আপনি আপনার পরিবারের লোকদের সালাতের act 
নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। আদেশ দিন কং 


উমর রো.) তার পরিবারকে সালাতের তাগিদ দিতেন আর আমররা.)...! 
রাসুল & বলেছেন 
৮০০০ 1.)৯19 54৯০ ag] dll sc) ASM | 8S | oy Sal, 


আর আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারীদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত 
রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কর। সুরা আল আহযাব-৩৫ 


কাটিয়ে দেয়, কেউ বা ইন্টারনেট চালিয়ে রাত কাটাকে পছন্দ করে, 
মেয়েদের সাথে ফোনালাপ করে রাত কাটাতে পছন্দ করে। কিন্ত 

আল্লাহর সান্নিধ্যে রাত অতিবাহিত করা কতই না চমৎকার...! কেবল 
বান্দারাই এর স্বাদ উপলব্ধি করতে পারে। 


UST রাতের সালাতে ঘুম থেকে উঠে না হাদিসের মধ্যে এসেছে শয়তান 

উনের কানে ্শ্াব করে দেয়। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রেমে মশগুল থাকে 

| ফিরদাউস , মহান আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন মহা প্রতিদান জামাতুল 
- | 


| SHORE কারিমে ও হাদিস শরীফের অসংখ্য স্থানে কিয়ামূল লাইলের 
লা A _77- —_ 
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গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। ২ 


কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়া'লা বলেন_ 


(৭)1১5552 Ulin SU এজ Bl ta এছ আত oe | 
॥ চি ১১: Os 5 
“রাত্রির কিছু অংশ কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার 
অতিরিক্ত(ইবাদাত) ৷ হয়তো বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মণ 
মাহমুদে পৌঁছাবেন।”44 মাকামে 


যারা আল্লাহ ভীরু মুত্তাকী বান্দা তারা রাতটাকে ভাগ করে 

কিছু অংশে কোরআন তিলাওয়াত, কিছু অংশে জিকির আর কিছু wer 

ইবাদাত করে কাটিয়ে দেন।রাতের শেষ অংশে তারা দু'চোখের af 
আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন 

বান্দাদের ইবাদাতের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তায়া'লা বলেন- কার 


YA Losses. >t ৮৬ . ABB ree a ০ ৭৮12 1৯512 


তারা রাতের সামান্য অংশেই ৫ 
ক্ষয় প্রর্থনা কামান নিদ্রায় যেত এবং রাতের শেষ প্রহরে তারা 


তিনি আরো বলেন_ 


UA Ck 43- anes fae, wo key 555 a. ৩ z 
7৯০ সী BSN ১৯৪ LEG aL Ll EU eats A Sa al 
A সত 5885 এ 054 Y Gills & galas cals ts 


শী 
44-সুরা ইসরা, আয়াত: ৭৯ 
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সস. 
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mn oe 
"যে ব্যক্তি রাতের বেলা সিজদারত থাকে | 

রাতের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকে এবং ইবাদতে) দাঁড়ানো থাকে, 
করে, সে কি তার সমান, যে এমনটি করে না?”45+ অশুথহ প্রত্যাশা 


যাসাল্লামকে বিশেষভাবে রাতে কিয়াঃ R আলাইহ 
রন আল্লাহ তায়ালা রাসুল লাইন সালাত পড়ার নির্দেশ 


‘হে চাদর আবৃত, রাতের সালাতে দাঁড়াও কিছু অংশ ছাড়া ।'46 


অনেকেই নফসের কাছে হার মানে। নিজের কুপ্রবৃত্তি দমন করতে ব্যর্থ 
হয়ে যায়। নফসের বিরুদ্ধে লড়তে না পেয়ে হতাশায় ডুব দেয়। তাদের 
কুপ্রবৃত্তি দমন করার আমল শিখিয়ে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


“নিশ্চয় ইবাদতের জন্য রাতে ওঠা প্রবৃত্তি দমনেসহায়ক এবং স্পষ্ট 
উচ্চারণের অনুকূল”47 


এ সালাত সর্বনিম্ন দুই রাকাত থেকে শুরু করে চার, ছয়, আট, দশ 
রাকাতও পড়া যায়। এটি রাসুল ঞ্ থেকে প্রমাণিত।48 


8- : OU ৮ ae | . ২৫১৫৯. 
আবু দাউদ, আস-সুনান: ১৩৫৭ ও ১৩৬২; আহমাদ, আল-মুসনাদ: ২ 
Mae 
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+ aly ale dl ০:৮০ ail 05599305745 all ৩০০73, 


$< Po. 52) 7৬০ ৮৯৩ 24815 ১০০ 21 1 ELAN Wak eae ee cl by 
Say 


"ফরজ সালাতের পর সর্বশ্রেষ্ঠ সালাত হলো, রাতের সালাত।”49 


সুতরাং মুত্তাকী বান্দাদের অন্যতম একটি গুণ হলো রাতের শেষ 
প্রভুর সান্নিধ্যে সালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া শা 


আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, “কিয়ামুল লাইল (রাতের সালাত) 
ত্যাগ করবে না। রাসুল $ক্রু তা কখনো ত্যাগ করতেন না। যখন তিনি 
অসুস্থ থাকতেন বা ক্লান্তি অনুভব করতেন, তখন বসে আদায় করতেন।50 


49-মুসলমি, আস-সহহি: ১১৬৩, তরিমযিি ৪৩৮ 
50-আবু দাউদ, আস-সুনান: ১৩০৯, আহমাদ, আল-মুসনাদ: ২৪৯১৯; হাদসিটসিহহি 


১. ০ 
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রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়াতায়ালা রাতের শেষভাগে বান্দার সবচেয়ে কাছে চলে আসেন। 
কাজেই যদি পারো, তবে তুমি ওই সময়ে আল্লাহর স্মরণকারীদের মধ্যে 
শামিল হয়ে যেও। কেননা ওই সময়ের সালাত ফেরেশতাগণ সূর্যোদয় 
পর্যন্ত উপস্থিত থাকেন 151 


আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলেন ডাকার জন্য কেউ আছে কি, যার ডাক 
আমি শুনবো? চাওয়ার জন্য কেউ আছে কি, যাকে আমি দেব? গুনাহ 
থেকে মাফ চাওয়ার কেউ আছে কি, যার গুনাহ আমি মাফ করব?”52 


প্রিয় ভাই! জীবনে অনেক পাপের কাজে পা বাড়াই। নফসটাকে পাপের 
কালিমায় কলুষিত করি। এই পাপ মোচনের মুখ্য একটা সময় হলো 
কিয়ামূল লাইল। এই সময়টাতে আল্লাহর দরকারে যা চাইবো VATE 
তায়ালা তাই দিবেন। সুতরাং আপনার চব্বিশটা ঘন্টার মে নিজের 
আল্লাহর জন্য কি শেষ রাতের কিছু সময় ব্যয় করা যায় নাঃ; শা 
পাপ মোছনে রবের সমীপে সিজদায় লুটে পড়া যায় না?? 


০০ 

১]- 

5) পাই, আস-সূনান: ৫৭২; তরিমি আস-সুনান: ৩৫৭৯ 
খারা, আস-সহহি: ১০৯৪; মুসলমি, আস-সহহি ১৮০৮ 
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a 
ভহাজুদ Pema লাইল পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পেট সই 
রাসুলুল্লাহ & বলেছেন_ | 


“ls Ale dl lie all 0৯০ 03 IE -4০ dl ০০১ - BIA এ ও 
ডি নি a? cee wes 1-, 8. 2-0 2 Pai 2 55 Tels ss > (ef 
১9:5০ mn yall 35 29৫] 085 ৫০৯০] Al ০৬৪ 0059 2035 ॥ 0:21 

shy 


' রামাদানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ সাওম হলো আল্লাহর মাস মুহাররমের সাওম। 
আর ফরজ সালাতের পর সর্বশ্রেষ্ঠ সালাত হলো রাতের (তাহাজ্জুদের) 
সালাত 153 


রাসুলুল্লাহ বলেছেন, তোমাদের তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা উচিত। 
কেননা তা তোমাদের পূর্বেকার সকল সৎ লোকদের অভ্যাস, তোমাদের 
রবের নৈকট্য লাভের মাধ্যম, গুনাহসমূহ বিমোচনকারী এবং শারীরিক 
অসুস্থতা বিতাড়ক 154 


রাসুলুল্লাহ ঞ এত লম্বা ও দীর্ঘ সমিয় ধরে সালাত আদায় করতেন যে, 
তার পা মুবারাক ফুলে যেত। আয় শিহ র [দিআল্লাহু তায়ালা আনহা তা 
দেখে রাসুলুল্লাহ % কে বলতেন, ‘ ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনি এতো কষ্ট 
দিয়োছন। রাহ আপার তো: পপর সকল নাহি কমা করে 
দিয়েছেন। ' এ কথা শুনে তি বললেন ' আমি কি একজন 

হবো না?55 কা নে ও ২৮০৯ 


সম্মানিত পাঠক! এইবার ভেবে যিনি মাসুম গুনাহ থেকে 
এরপরেও অকৃতজ্ঞ হওয়ার আশঙ্কা করে।.আর.আপনার আমার কি 
অবস্থা একবার খোলা মনে চিন্তা করে দেখুন। রা | 


es 

১3-মুসলিম, হাদিস নম্বর : ১১৬৩ 
১4-সুনানুত তিরমিজি, ৩৫৪৯। | 
১5-সহিহুল বুখারি, ১১৩০, সহিহ মুসলিম ৭০১৬ 


© 
————— ND EI 


. 
ai এ adh 


Scanned with CamScanner 


ইচ্ছা করা সত্বেও ঘুম তাকে প্রাজিত কাদের) সালাত আদায়ের 
রাতে সালাত আদায়ের সওয়াবই লিখা হবে। তার জন্য ছু মলনামায় 
পক্ষ থেকে) সাদাকাহ হিসেবে গণ্য হবে।”56 ঘুম (আল্লাহর 


রাসুল এ বলেন, “CR লোক সকল! তোমরা সালামের 
খাদ্য খাওয়াও, আত্মীয়তা রক্ষা কোরো এবং মানুষ যখন ইন কোরো, 
তখন সালাত. আদায় PCA | তাহলে তোমরা নিরা মিয়ে থাকে 
করবে 157 


২ ‘ 
১6-আবু দাউদ প্র ১৭৮৩, হাদিসটিসহিহ 

, আস-সুনান: ১৩১৪; নাসায়ি, আস-সুনান: je হাসানসহিহ 
১7-তিরমিযি, আস-সুনান: ২৪৮৫; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান: ১৩৩৪; হাদিসটি 
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সবাই যখন ঘুমের রাজ্য হারিয়ে যেত তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
রাযিআল্লাহু তায়ালা আনহু রবের সাথে ফিসফিসিয়ে কথা বলার লোভে 
তাহাজ্জুদে দাড়িয়ে যেতেন। সুবেহ সাদেক পর্যন্ত তার মুখ থেকে 

মৌমাছির গুঞ্জন শোনা যেত।58 li নল 


আব্দুল আজিজ বিন আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ তাহাজ্জুদের 

বিছানা বিছিয়ে দিতেন এবং তাতে হাত রেখে বলতেন, দেন সমর 
বেশ কোমল৷ তবে এও জানি জান্নাতের বিছানা তোমার থেকে অধিক 
কোমল | এরপর ফজর না হওয়া পর্যন্ত তাহাজ্জুদে কাটিয়ে দিতেন 159 


এই সালাত আদায়কারীর জন্য অজস্র পুরস্কর, প্রতিদান, রহমত ও 
বরকতের উৎস। যে ব্যক্তি তার রাতের ঘুমের ত্যাগ স্বীকার করে এসময় 
আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পারে, তারা এসমস্ত পুরস্কার, রহমত ও বরকত 
অজন করতে পারে। প্রিয় ভাই, আসুন না আমরা রাতের শেষ অংশের 
শেষ অংশের ইবাদাতের মাধ্যমে। আল্লাহ আমাদের সকলকে নেক 
আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন। 


Ss 
58-তামবীহুল মুফতাররীন, পৃ ৬৫। 
১০-প্রাণুক্ত ৬৫ 
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পূরণ এক হজ ও ওমরার সওয়াব পেতে 


উম্মতে মুহাম্মাদীর হায়াত খুবই কম। ইতোপূর্বে হযরত আদম আ. 
থেকে শুরু করে মুহাম্মাদঞ্*আসার আগ পর্যন্ত প্রায় সব নবি রাসুলদের 
যুগে মানুষের হায়াত অনেক বেশি ছিল। ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় 
কোনো কোনো নবি পাঁচশত থেকে এক হাজার বছর জীবিত ছিলেন এবং 
হায়াতের জিন্দেগিতে তারা নানা ইবাদাতে কাটিয়েছেন। সেই তুলনায় 
আমাদের হায়াত খুবই সীমিত। কিন্তু এই সীমিত হায়াতের মধ্যে উম্মতে 
মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহ তায়া'লা এমন কিছু আমল শিখিয়েছেন যা 
করলে হাজার বছর ইবাদাত করার সাওয়াব অর্জিত হয়। 


অনেকেই গরিব হওয়ার দরুন ইচ্ছে থাকা সত্বেও হজ করতে পারে না। 

সামর্থের অভাবে উমরাতে যেতে পারে AT! এই বিরাট সাওয়াবের কাজ 

থেকে বঞ্চিত হয়। সেই সব মানুষগুলো যেন আশাহত না হয়, এজন্য 

TER তায়া'লা এমন একটা আমলের কথা বলে দিয়েছেন যা পালন 

লে হজ এবং উমরা করার সাওয়াব অর্জিত হবে। FIAT AAS 

তর এই আমলটি হলো ইশরাকের সালাত। কেউ যদি এই সালা 
ও উমরার সাওয়াব দিয়ে দিবেন। 


— 
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স্টিক 8০ e 
'ইশরাক' অর্থ হলো উদয় হওয়া বা আলোকিত হওয়া। শরিয়তের 
পরিভাষায় ইশরাক হলো সূর্যোদয়ের পর যখন পূর্ণ কিরণ বিচ্ছুরিত হয 
সেই সময়। এই সময়ের সালাতকে ইশরাক সালাত বলা হয়। *" 


আনাস ইবন মালিক রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


2. ৫ (.. 2£ দি যার রা হি. লেহন রা বলল র লালন রাজা 
055০ cha Se Call পর Js এ 85 Sd BIEL ও গা lo ts 


223 5 420 5290 52953 524 ১১44 ৬এুধ। 


যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের সালাত আদায়ান্তে বসে আল্লাহর 
জিকিরে মশগুল থেকে সূর্য উদয় হওয়ার পর দুই রাকাত নফল সালাত 
(ইশরাক) আদায় করবে, সে পরিপূর্ণ এক হজ ও ওমরার সওয়াব পাবে। 
'পরিপূর্ণ' এ শব্দটি তিনি তিনবার বলেছেন।60 


এমনকি তিনি নিজেও এই আমলটি সর্বদাই করেছেন। আবু দাউদের এক 

Jj বর্ণনায় এসেছে রাসুলুল্লাহ ss ফজরের সালাতের পর সূর্যোদয় 
পযন্ত বসে থাকতেন; এরপর সূর্য ওপরে উঠলে তিনি (ইশরাকের) সালাত 
আদায় করতেন।'61 +. 


সুতরাং প্রিয় পাঠক! আমরা যদি প্রতিদিন ইশরাক সালাত আদায়ের এই 
করি তাহলে আল্লাহ তায়া'লা আমাদের আমলনামায় হজ ও 
উমরা করার সাওয়াব দিয়ে দিবেন। 


যে তিনটি বিষয়ে রাসুলুল্লাহ $$ অসিয়ত করেছিলেন: 


$% আমাকে তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন, যেন আমি তা মৃত্যুর আগ 
পযন্ত ত্যাগ না করি প্রতি মাসে তিন দিন সাওম রাখা, দুহার সালাত ও 
ঘুমানোর আগে বিতর আদায় করা "62 


০ 
60-তিরমিযি ৫৮৬ 

61 -আবু দাউদ: ১২৯৪ 
62-সহিহ বুখারি, হাদিস : ১১৭৮ 
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সূর্য ঢলে পড়ার পর রাসুলুল্লাহ & যে 


'জাওয়াল' অর্থ হলো স্থানান্তর, স্থানচ্যুতি, পরিবর্তন, আবর্তন 

ও হেলে যাওয়া ইত্যাদি । শরিয়তের পরিভাষায় জাওয়াল হলো দিনের 
তৃতীয় প্রহরের ATS, মধ্যাহ্বোত্তর, অপরাক্লের সূচনা সময়; দিনের 
মধ্যভাগে বা দুপুরে সূর্য যখন মাথার ওপর থেকে পশ্চিম দিকে হেলে 
যায়। এই সময়কে CAFS জাওয়াল বলা হয়। এটি মূলত মধ্যদিনের 
সিজদাহ ও সালাত নিষিদ্ধ সময়ের পর জোহরের ওয়াক্তের সূচনা পর্ব। 
এ সময় যে নফল সালাত আদায় করা হয়, তাকে সালাতুল জাওয়াল 
বলা হয়। | 


sie} SIS alias 442 hl Lo dil 0940 él IL of all 3০ ০০ 
৩190 58 Aa 851০ 05 ৭ OF ১০ 038 Ui be 
Cush 0589 Code fill ০9) Elle Chat gud ৪135 9 ০৯৩ clan 


বর্ণিত, সূর্য (পশ্চিম দিগন্তে) ঢলে যাবার পর, জোহরের 
ফরযের পূর্বে রাসুল $% চার রাকাত সালাত পড়াতেন হা 
বলতেন, “এটা এমন সময়, যখন আসমানের দ্বারসমূহ হর্ন 
দেওয়া হয়। তাই আমার পছন্দ যে, সে সমই আমার স 
"63 

GRE 

জি ৪৭৮, হাসান, সহিহত তারগিব হা/ ৫৮৭ - 
২: এ SSE 
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clad Ol gil Gal ett ITM 
আব.আইয়ুব রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল 
4) বলেন, “জোহরের পূর্বে চার রাকাত-যার মাঝে কোন 
সালাম নেই-তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা 
হয়।”64 


64-আবু দাউদ ১২৭০, ইবনে মাজাহ ১১৫৭, ইবনে খুযাইমা 
’ ; ১২১৪, সহিহুল 
a i জামে’ ৮৮৫ 


eo — 
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[ 


রহমতে ঠিক আছে, শুধু একটাই সমস্যা, সেটা হল, উনি সালাত আদায় 
করেন না। যেটাই আসলে কাজ সেটাই করেন না, আমি অনেক পদ্ধতি 
অবলম্বন করেছি যেমন না খেয়ে থাকতাম ৷ কান্নাকাটি করতাম, অনেক 
হাদিস শুনাতাম। তারপরও কিছু হয় নি। এমন কি রামাদান মাসে রোজা 
রাখে সব। প্রথম ৬/৭ দিন সালাত আদায় করে। এরপরে আর আদায় 
করে না। এখন আমার প্রশ্ন হলো , ১) আমি কি কি করলে উনি সালাত 
আদায় করবেন? ২) স্ত্রী হিসেবে এমন যদি কিছু থাকে যে আমি আমল 


TER জবাব দিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আপনার 
eg দিনের ব্যপারে আহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, আপনাকে 
সৃষ্টি দিয়েছেন তাঁর আদেশ নিষেধ পালন করার এবং আপনার অন্তরে 


Scanned with CamScanner 


লি. 
সমস্যা জটিল। আর আপনার সমস্যা বড় হলেও জটিল নয় 

ব্যাপারে আপনাকে সাধারণ কিছু পরামর্শ দিব, যেগুলো আপনার উন 
অন্য কারো জন্য উপকারী হবে। ও 


এক: আপনার কথা থেকে মনে হচ্ছে, আপনার স্বামীর ক্ষেত্রে অভিমানের 
চাইতে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণই কার্যকর হবে বেশি। তাছাড়া were 
অভিমান অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়। তাই ভালোবাসাপূর্ণ আটা 
আদর-সোহাগ দিয়ে প্রথমে তার পরিপূর্ণ আস্থা অর্জন করুন। আচার 
আচরণে মার্জিত থাকুন। তার সমালোচনা না করে তার চেহারা 
বা বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির প্রশংসা করুন। তার অন্তরে এই আত্মবিশ্বাস 
জাগিয়ে তুলুন যে, স্বামী হিসেবে তিনি শ্রেষ্ঠ। এটা আপনার প্রতি তার 
এ ge আর তঁতিয়ে তুলবে এবং আপনি হয়ে ওঠবেন তার কাছে 
| 


দুই: আপনার উক্ত রোমান্টিকতার ভিতর দিয়েই সমানতালে আপনি 
তাকে সালাত আদায়ের দাওয়াত দিতে থাকুন। খেয়াল রাখতে হবে 
আপনার দাওয়াত যেন এতটা দীর্ঘ না হয় যে, এতে আপনাদের 
রোমান্টিকতায় ছেদ পড়ে কিংবা আপনার স্বামীর কাছে তা আপনার 


‘ঘ্যান ঘ্যান আচরণ' মনে হয় | আর দাও 
হবে সংক্ষেপে নিম্নরূপ: pula a a 


১। তাকে স্মরণ করিয়ে দিন যে সালাত একটি 
- এ ০ 
ইমানেরর পর সালাত ইসলামের সবচেয়ে মার এবং 


৯০ eo 
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৩ 
রয়ে দিন৷ সালাত বর্জনকারীর যে, কবরের কথা স্মর 
কিনে সেটা স্মরণ করিয়ে দিন খারাপ মৃত্যু হয় ও কবরে gery 


g1 তাকে মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দিন, নির্ধারিত 
দেরিতে সালাত আদায় করা কবিরা BTS | আল্লাহ্‌ yee 
তায়ালা বলেন, | ২ ওয়া 


(gals Ee OF aa ০১১] gat all Oh 
'সেসব নামাজিদের জন্য ধ্বংস যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে বে-খবর 65 


৫। তাকে সালাত সংক্রান্ত, সালাত বর্জনকারী ও অবহেলাকারীর 
সংক্রান্ত কিছু পুস্তিকা উপহার দিন। ™ 


৬। উপর্যুপরি সে সালাত ত্যাগ করতে থাকলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন 
করার মৃদু হুমকি দিতে পারেন। আর এই হুমকিটা দিবেন আপনাদের 
রোমান্টিসিজম এর মুহূর্তগুলোতে। লক্ষ্য রাখতে হবে, এই অভিমান যেন 
খুব বেশি জোরালো না হয়। 


তিন: প্রিয় বোন, আপনার উক্ত মেহনত ও দরদ আরও বেশি কার্যকরী 
ওসহজ হবে, যদি তাকে কোন হক্কানী আলেমের সঙ্গে সম্পর্ক করিয়ে 
দিতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনি প্রথমে তাকে কোন হক্কানী আলেমের 
বয়ান শোনার জন্য আগ্রহী করে তুলতে পারেন। ওলামাদের মজলিসে 
আসা যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিতে পারেন। অথবা তাকে দাওয়াত- 
জাগো কিছু সময় দেয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারেন! আল্লাহ 


ইসা মাউন, আয়াত ৪. ¢ 
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প্রিয় বোন, উক্ত মেহনত আপনাকে চালিয়ে যেতে হবে 
পাশাপাশি তার হেদায়তের জন্যও দোয়া করতে হবে Ba ত! 
অবস্থায় আল্লাহর রহমত মত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। আশাহত হু 
ংবা দোয়া বর্জন করবেন না। ইনশাআল্লাহ একদিন 
সাফল্য পাবেন। একাদন না একদিন 


যে আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট "67 
EY) এগ 5 এ 


ভাগ্য পরিবর্তন হয় না দোয়া ব্যতীত 68 


— 
66-সুরা আত তাওবাহ ১১৯ 
67-সুরা ত্বলাক : ৩ 
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প্রাণপ্রিয় স্ত্রী যদি সালাত আদায় না করে 


একবার একজন লোক বিশিষ্ট আলেম ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহকে 
করেছিল, আমি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি ঠিকই কিন্তু জারি 
আমার স্ত্রীকে সালাত পড়াতে পারছি AT যার কারণে আমার দুই সন্তানও 
তাদের মায়ের মতো সালাত আদায় করে না। ইসলামি নিয়ম-কানুন 
তারা মানতেই চায় না। এ পর্যায়ে আমি কী করতে পারি? 


তখন ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ এভাবে উত্তর দিয়েছিলেন। আপনি স্ত্রীকে 

ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করেন, কারণ সালাতের গুরুত্ব হয়তো তিনি 

বোঝেন না। ইসলামে সালাতের যে বিধান এবং গুরুত্ব রয়েছে, সেগুলো 

জানা না থাকে, তাহলে সালাতের প্রতি তাঁর মনোযোগ বা আকর্ষণ 

প্র হবে না। তাই আপনি বোঝানোর চেষ্টা করুন। স্বামীর দায়িত্ব হলো 
সংশোধন PAT | 


Te পাশাপাশি তাঁকে সতর্কও করুন। তাঁকে আপনি এভাবে 
মা। করবেন যে, হয়তো আমাদের এই সম্পর্ক আর বেশি দিন টিকবে 
Fat কাফেরের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ হারাম ৷ সালাত না পড়া তো 
সালাত জী! তাই এ বিষয়টি আপনি পরিষ্কার করে দিন। এরপরও যদি 
থাকেন আদায়ের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ অনীহা, অনিচ্ছা প্রকাশ করে 
উত্তম আহলে ইসলামের বিধান হচ্ছে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখাই 


ee ee ee 
= লা MM; —— 
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০০০ 
ACH সালাতের জন্য তাগিদ দেওয়া ও নানাভাবে বোঝানোর পরও যদি 
সে সালাত না পড়ে, তাহলে তো স্বামীর আলাদাভাবে আর করণীয় কিছু 
থাকে না। সালাতের কারণে যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত 
নেয়, তাহলে সেটা সে শরিয়াহ মোতাবেক আলেম ব্যক্তির পরামর্শে 
করতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে এটি সংশোধনের নিয়তে হতৈ 
হবে। সাবধান, সালাতের বাহানায় সংসার ভাঙ্গার ইচ্ছায় 
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দেহের ৩৬০টি জোড়ার সাদাকাহ 
আদায় করবেন গে 


রাসুল %$ বলেছেন, ‘মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড়া আছে। অতএব 

মানুষের কর্তব্য হলো প্রত্যেক জোড়ার জন্য একটি করে সাদকাহ করা' 

কার শক্তি আছে এই কাজ করার? তিনি বলেন, ‘মসজিদে কোথাও থুতু 

দেখলে তা ঢেকে দাও অথবা রাস্তায় কোনো ক্ষতিকারক কিছু দেখলে 

oe এমন কিছু না পেলে, দুহার দুই রাকাত সালাত এর 
যথেষ্ট ৷’ 


ধত্যেক অস্থি-গ্রন্থির উপর (তরফ থেকে) দাতব্য সাদাকাহ্‌ রয়েছে, 

an প্রত্যেক তাসবীহ হল সদকাহ্‌ প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদু 
'হ পাঠ) সদকাহ্‌, প্রত্যেক তাহ্লীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ) 

বাকাই, প্রত্যেক তকবীর (আল্লা-হু আকবার পাঠ) ATA, সৎকাজের 

এসব (=, সদকাহ্‌ এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধকরণও সদকাহ। আর 
থেকে যথেষ্ট হবে দুহার দুই রাকাত সালাত।” 


“যাদের শরীরে আল্লাহ তায়ালা অগণিত নেয়ামত দিয়েছেন। চোখ 


em 
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গর 
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থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত নেয়ামতে ভরপুর। এসব নেয়ামতের শু 
আদায়ে আল্লাহ্‌র দরবারে ইবাদাত করা দূরকার। কেনই বা ইবাদাত 
করবেন না?? এই যে চোখের মতো একটা নিয়ামত পেয়েছেন। আপনা 
সারা জীবণের আমলকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর আল্লাহ ভায়া 
পাল্লাটাই ভারী হবে। সুতরাং এতো এতো নিয়ামত পাওয়ার পরেও যদি 
শুকরিয়া আদায় স্বরুপ তার ইবাদাত না করি তাহলে আমাদের মতো 
নিমকহারাম আর কেউ নেই। 
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বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার 
ধ্ীবাদেশে তিনটি গিট দেয় প্রতি গিটে সে এ বলে চাপড়ায় " তোমারি 
সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত।" 


তারপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে তাহলে একার 
খুলে যায়। পরে ওযু করলে আর একটি গিট খুলে তার প্রভাত 

সালাত আদায় করলে আর একটি গিট খুলে যায়। ত কলুষিত 

য় প্রফুল্ল মনে ও নির্মল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে 

মনে ও অলসতা নিয়ে |[১] 


টিনার... 
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সন ১১ ae a 
অর্থাৎ যখন কেউ নিদ্রা যায় তখন শয়তান তার মাথার পিছনের তিনটি 
গিট লাগিয়ে দেয় ৷ শয়তান বাস্তবিক অর্থেই গিট দিয়ে থাকে। 
জাদুকর জাদু করার সময় গিট দিয়ে থাকে। সে একটি সুতা নিয়ে তা 
জাদুর সাহায্যে গিট দেয়, ফলে জাদুকৃত ব্যক্তি এতে প্রভাবিত হয়। 
ইবন মাজাহর বর্ণনায় এসেছে, “রাতের বেলা তোমাদের প্রত্যেকের 
মাথার পিছনের অংশে (ঘাড়ে) একটি দড়িতে তিনটি গিরা দেওয়া 
থাকে ৷”[২] 


শয়তান বিশেষ করে মানুষের মাথার পিছনের দিকে গিট দিয়ে থাকে। 
কেননা, এ অংশটি শক্তির কেন্দ্র ও কর্ম সম্পাদনের স্থান । আর এটি 
শয়তানের সর্বাধিক অনুগত ও তার ডাকে সাড়াদানকারী। 


সুতরাং, শয়তান যখন তাতে গিট দিয়ে দেয় তখন সে মানুষের অন্তরের 
উপর নিয়ন্ত্রণ করতে ও তার ওপর ঘুম ঢেলে দিতে সক্ষম হয়। প্রত্যেক 
গিট লাগানোর সময় সে বলে -তোমার এখনো অনেক রাত বাকি 
আছে । অর্থাৎ অনেক রাত অবশিষ্ট আছে। সুতরাং, তুমি যতো খুশি 
ঘুমাও | কারণ, তুমি যখন ঘুম থেকে উঠবে সালাত আদায় করতে 
যথেষ্ট সময় পাবে। সুতরাং আবার ঘুমিয়ে পড়ো যদি সে ঘুম থেকে 
জেগে উঠে আল্লাহ তায়ালার জিকির করে তাহলে একটি গিট খুলে 
ql 


অতঃপর যদি অযু করে তাহলে আরো একটি গিট খুলে যায়। 
মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, যদি অযু করে তাহলে দুটি গিট খুলে 
যায়। এখানে পবিত্রতার জন্য বড় নাপাকি থেকে গোসল করলে তাও 
এ হাদিসের অন্তর্ভুক্ত । আর যদি সালাত আদায় করে- যদিও এক 
রাক'আত সালাত আদায় করে, তাহলে তার তৃতীয় গিটটি খুলে যায়। 
ফলে তার সকাল হয় উদ্দীপনাময়। 


যেহেতু আল্লাহ তাকে তার আনুগত্য করার তাওফিক দিয়েছেন, তিনি 
তাকে সাওয়াব দানের যে ওয়াদা করেছেন এবং শয়তানের গিট খুলে 
দেওয়ার তাওফিক দিয়েছেন সে আনন্দে তার উদ্দীপনাময় সকাল হয়। 
এবং তার সকাল হয় আন্দময় অন্তরে | আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা 
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TPS দান 
তার আনন্দময় সকাল হয়। অন্যথায় উপরোক্ত কহেন কারণে 
সম্ভব না হলে তার সকাল হয় অবসাদ ও বিষাদময়। এ করা 
করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা Be ee দিত 


আত্মসংযমের জন্য অধিকতর প্রবল এবং স্পষ্ট বলার জাত জাগরণ 
| og 


উপযোগী ।”[৩] 


নাম্বারঃ ১১৪২ 

বুখারি ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ১০৭৬, আন্তর্জাতিক 
৩ স= মাজাহ, হাদিস নং ১৩২৯ 
ই আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত: ৬ 


— 
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সালাত সম্পর্কে যে চৌদ্দটি হাদিস না জানলে নয় 
আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করা : 
হাদিসে এসেছে, 
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কাসিম ইবনু গান্নাম (রহঃ) হতে তার ফুফু ফারওয়া রাদিআল্লাহু 
তায়ালা আনহু এর তৰ বৰ্ণিত আছে, তিনি রাসুলুল্লাহ $3 এর নিকটে 
বায়'আত গ্রহণকারিণীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
SCP প্রশ্ন করা হ'ল, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, 
আওয়াল (প্রথম) SUCH সালাত আদায় Far’ [১] 


প্রশ্বাব-পায়খানার চাপ নিয়ে সালাত আদায় না করা : 
রাসূল $8 এ অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন তিনি 
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“খাদ্য উপস্থিত হলে সালাত নেই এবং প্রশ্রাব-পায়খানার চাপ থাকলে 
কোন সালাত নেই" [২] 
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তবে এমতাবস্থায় সালাত আদায় করলে তা বাতিল হবেনা। 


সালাত কবুল হওয়ার জন্য জরুরী ৷ যথাযথ পবিত্রতা অজু করা 
রুকুসিজদা, কিয়াম-কুউদ সঠিকভাবে করতে হবে। অন্যথায় সালাত 
কবুল হবে না। রাসূল Ee বলেন, 


এহন & 152. olen - 3h ত ০2 শু 5৯. 5৩৯ 3 a শু 58, 5 ৯১১ কু 28. sent a De. 3 5 
089 die OLS bi lols! ৩০৪ CHG ১92০419০০4১ €১১১]9 Cl ১১8৮ oul Sys 292 
] vd 5৮5৯ ৯০২] ০ fe ৯৩ চি. ae Salis He 

alas BU ale ১) 4০১৩০ 405 ০১) 955 415 PUD 47 


“সালাত তিন ভাগে বিভক্ত পবিত্রতা এক-তৃতীয়াংশ। 

FF এক-তৃতীয়াংশ এবং সিজদা এক-তৃতীয়াংশ ৷ সুতরাং যে ব্যক্তি 
তার হক আদায় করবে, তার থেকে তার সালাত ও সমস্ত আমল কবুল 
_ করা হবে। আর যার সালাত প্রত্যাখ্যান করা হবে, তার সমস্ত আমল 
' প্রত্যাখ্যান করা হবে" ।[৩] 


| যেআমলের কারণে মিরাজের সময় রাসুলুল্লাহ $9 জান্নাতে বিলাল 
রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর জুতার আওয়াজ শুনেছিলেন : 


কে নবি $$ বললেন, বিলাল! আমাকে বল দেখি, ইসলামে দাখিল 
হওয়ার পর থেকে তোমার কোন আমলটি তোমার কাছে (সাওয়াবের 
আশার দিক থেকে) সবচেয়ে উত্তম বলে মনে হয়? কারণ, আমি 
জান্নাতে আমার সামনে তোমার জুতার আওয়াজ শুনেছি। 


Scanned with CamScanner 


বিলাল রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, তেমন কোনো আমল 
আমার নেই যার দ্বারা আমি (বিপুল সওয়াবের) আশা করতে পারি। 
তবে দিবা-রাত্রির যখনই অযু করি তখনই সেই অজুর মাধ্যমে যে কয় 
রাকাত সম্ভব হয় সালাত আদায় করি। [8] 


যে সালাত আদায়ের মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়: 


উসমান রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু। একদিন তিনি অজুর পানি 

চাইলেন। অযু শুরু করে তিনবার সুন্দর করে দুই হাতের কজি পর্যন্ত 
ধুলেন। তারপর তিন বার কুলি করলেন। নাকে পানি দিয়ে নাক 

পরিষ্কার করলেন। এরপর তিন বার চেহারা ধুলেন। দুই হাতের কনুই 
পর্যন্ত ভালোভাবে তিনবার ধুলেন। তারপর মাথা মাসেহ করলেন এবং 
টাখনু পর্যন্ত পা তিনবার ধৌত করলেন। এরপর বললেন, রাসুলুল্লাহ 
$ বলেছেন 'যে ব্যক্তি এভাবে (সুন্দর করে) অযু করবে, তারপর দুই 
রাকাত সালাত আদায় করবে, যাতে (দুনিয়ার) কোনো খেয়াল করবে 
না, তার পেছনের সকল (RAM) গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। [6] 


মসজিদে প্রবেশ করেই যে সালাত আদায় করবেন : 


মসজিদে প্রবেশ করার পর যে সালাত আদায় করা 
মাসজিদ বলা হয়। 


হাদিসে এসেছে- 

GSS 9 AS ০4৪০ % 45 (৫০455 SE 
রাসূলুল্লাহ্‌ $= বলেছেন , তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু' 
[আত সালাত তোহিয্যাতুল মাসজিদ) আদায় করার আগে বসবে না। 


এই সালাতের সময় মাকরুহ সময় ছাড়া মসজিদে প্রবেশ করে এ 
সালাত যে কোনো সময় পড়া যায়। 


Scanned with CamScanner 


হুরায়রা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলে? 


Z + “1, GS 
পরব ত্যাগ না করি। প্রতি মাসে তিন দিন সাওম আমড়ার 


4 


সালাতগুলো আপনার জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হবে: 


গ্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আগে পরে প্রায় বারো রাকাত সুন্নতে 
ুয়াকাদা সালাত রয়েছে | আমার রব এগুলোর জন্য আলাদা ফাজার়েল ' 
ও গুরুত্ব রেখেছেন। 99 


সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ওয়াজিবের মতোই । ওয়াজিবের ব্যাপারে যেমন 
করতে হবে। তবে ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার জন্য সুনিশ্চিত শান্তি পেতে 
হবে, আর সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ছেড়ে দিলে কখনও মাফ পেয়েও যেতে 
পারে। তবে শাস্তিও পেতে পারে৷ 

ফরজ সালাতের আগে পরের সুন্নাতে মুয়াক্কাদার অত্যধিক গুরুত্ব 
দেওয়া উচিত। কারণ হাদিসে এ সালাতগুলোকে জান্নাতে যাওয়ার 
মাধ্যম বলা হয়েছে। 


SER, ‘যে ব্যক্তি দিনে রাতে বারো রাকাত সালাত আদায় করে তার 
নয জামাতে একটি বাড়ি বানানো হয়। জোহরের আগে চার রাকাত। 
দুই নর পরে দুই রাকাত 1 মাগরিবের পরে দুই রাকাত | এশার পরে 

“কাত | ফজরের আগে দুই রাকাত '' [৮] 


(1. 


সস ও বে 
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সারা রাতব্যাপী কিয়াম করার সমান নেকি অর্জন করতে চান: 


উসমান ইবনে আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন 
আমি রাসূলুল্লাহ 4-কে বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ' 
এশার সালাত আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত কিয়াম করল। 
আর যে ফজরের সালাত জামাতসহ আদায় করল, সে যেন সারা রাত 
সালাত আদায় করল। তিরমিযির বর্ণনায় উসমান ইবনে আফফান 
রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 4 বলেছেন, 
“যে ব্যক্তি এশার সালাতের জামাতে হাজির হবে, তার জন্য অর্ধ-রাত 


. পর্যন্ত কিয়াম করার নেকি হবে । আর যে ইশাসহ ফজরের সালাত 


জামাতে পড়বে, তার জন্য সারা রাতব্যাপী কিয়াম করার সমান নেকি 
হবে।”[৯] 


জাহান্নামের অগ্নি নিজের ওপর হারাম করতে চান: 


উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুল = 

বলেন, যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে এবং পরে চার রাকাত সালাত আদায় 
করবে, জাহান্নামের আগুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তার ওপর 
হারাম করে দিবেন [১০] 


আবু সুফিয়ান রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি আমার বোন উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা 
(রাসুলুল্লাহ ঞ এর স্ত্রী) কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, ‘আমি স্বয়ং 
রাসুল ঞঞ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জোহরের সালাতের 
পূর্বের এবং পরের সুন্নাত সালাতের পূর্ণ খেয়াল রাখবে (নিয়মিত আদায় 
করবে), আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তার থেকে জাহান্নামের আগুন 
হারাম করে দেবেন ।[১১] 
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যে 


রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, নবি & 
বুরাইদা টু পরিত্যা বরা তা, নবি % বলেছেন, 'যে 
পা রত ৭ করল তার সব আমল বরবাদ রবাদ হয়ে 


এভাবে তুমি তোমার সব সালাত আদায় করবে: 


এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করল। রাসূলুল্লাহ ze 
তখন মসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন। এরপর লোকটি রাসূলুল্লাহ 
& এর নিকট এসে তাকে সালাম জানাল। তিনি তাকে বললেন, 
ওয়া আলাইকাস সালাম | যাও আবার সালাত আদায় কর। কেননা, 
তোমার সালাত হয়নি। সে আবার গেল ও সালাত আদায় করল। 
ওয়া আলাইকাস সালাম | আবার যাও পুনরায় সালাত আদায় কর। 
কেননা, তোমার সালাত হয়নি। 


এরপর তৃতীয়বার কিংবা এর পরের বার লোকটি বলল, হে আল্লাহর 
রাসূল! আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন, তুমি যখন সালাত 
আদায় করতে ইচ্ছা করবে (প্রথম) ভালভাবে অযু করবে। এরপর 
কিবলার দিকে দাঁড়িয়ে তাকবীর তাহরীমা বলবে। তারপর ETT 
থকে যা পড়া তোমার পক্ষেসহজ হয় তা পড়ুবে। তারপর নুয়ে 
₹ কুতে প্রশান্তির সাথে থাকবে। এরপর মাথা উগাবে বে a 
খাঁ়াবে। অতঃপর সিজদা করবে। সিজদাতে স্থির বে। সিজদায় 
sad স্থির হয়ে থাকবে। এরপর দ্বিতীয় সিজদা কর বে তুমি 
ট্রি থাকবে। আবার মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এও 

নসব 


P সালাত আদায় করবে [১৩] 
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i > 
বারো বছরের ইবাদাতের সমান সওয়াব অর্জন করতে চান? 


আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ & 
বলেন, 'যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে ছয় রাকাত নফল সালাত আদায় করে 


মাঝখানে কোনো দুনিয়াবি কথা না বলে, ত তাহলে সেটা ১২ বছরের 
ইবাদতের সমান গণ্য হবে। [১৪] 


১.সহিহ আবু দাউদ হা/৪৫২; তিরমিজি হা/১৭০; মিশকাত হা/৬০৭;সহিহ আত-তারগীব 


হা/৩৯৯। 
২. মুসলিম হা/২০১৮; আবু দাউদ হা/৩৭৬৫, মিশকাত হা/৪১৬১। 
৩.সহিহাহ হা/২৫৩৭:সহিহ আত- perl হা/৫৩৯ 
8. বুখারি, হাদিস: ১১৪৯; মুসলিম, হাদিস: ২৪৫৮ 
৫. বুখারি, হাদিস: ১৫৯; মুসলিম, হাদিস: ২২৬ 
৬ সহিহ বুখারি খারি ২৬৪ 
৭.সহিহ বুখারি, হাদিস : ১১৭৮ j 
৮. তিরমিজি, হাদিস : ৬৩৬২ | | 
Ct ৬৫৬, ERE ২২১, আবু দাউদ ৫৫৫, আহমদ ৪১০, ৪৯৩, €, LEME মালিক | 
৭ 
১০. তিরমিজি, হাদিস : ১/৫৫৩ 
১১. তিরমিজি, হাদিস : ১/৫৫৪ 
১২. বুখারি, হাদিস : ৫৫৩, ৫৯৪) 
১৩. বুখারি হা/৬২৫১, ৬৬৬৭; মুসলিম হা/৩৯৭; আবু দাউদ হা/ 
১৪. তিরমিজি : ১/৫৫৯ 
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লেখক পরিচিতি 


শায়খ মুহাম্মাদ আলী রাহিমাহুল্লাহ 


একজন ইসলামিক চিন্তাবিদ, গবেষক ও ধর্মীয় পন্ডিত ছিলেন। 
১৯৬৩ সালে চট্টগ্রামের প্রাণকেন্দ্র হাটহাজারীতে জন্মগ্রহণ করেন। 
মাদ্রাসায় লেখাপড়া সম্পন্ন করেন। 


শিক্ষা জীবন শেষ করেই পৃথিবীর সর্বোত্তম স্হান রাসুলুল্লাহ ঞ 

এর জন্মভূমি পবিত্র মক্কা নগরীতে বসবাস করেন। মক্কা শহরেই 
স্পরিবারসহ জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। যতদিন হায়াত 
পেয়েছেন উম্মাহর জন্য চমৎকার কিছু কাজ করে গেছেন। 'রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আখলাক ও মর্যাদা' নামে একটি 
পাণুলিপি প্রকাশ করেছেন। 'মন্কাতুল মোকাররমা তালিমুল কুরআন' 
মাঞ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। 


অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইসলামের খেদমতে নানাবিধ কাজ করে ০৯ 

উন ২০২০ স এ মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান। কিন্তু তিনি 

ইসলামের সেবায় তাঁর অবিনশ্বর কীর্তির মাধ্যমে চিরজীবন আমাদের 
“ বসবাস করবেন। | 
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সংকলক পরিচিতি 
যাইনব বিনতে মুহাম্মাদ আলী 
চট্টগ্রামের এক প্রদী 
প্রথম সন্তান। Ce 8৮45৬, 


মাক্কায় অবস্হিত আল- ঈমান বাংলাদেশ 
ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে একাডেমিক শিক্ষা সম্পন্ন 
করেন। তারপর চট্টগ্রামে এসে পড়াশোনা 
চলমান... 

আরো কিছু জানতে হবে নাকি? 


জ্ঞান আহরণ ও লেখালেখি করতে খুব 
ভালোবাসেন। 
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কিসে তোমাদের জাহান্নামে নিয়ে এসেছে? 
তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারী লোকদের মধ্যে 
শামিল ছিলাম না। (সূরা মুদ্দাসসির ৪২, ৪৩) 


adm] En. —_ b.ff. _| 
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